বাশী। 


প্রথম সূত্র । 





শ্রীক্ীগোবিন্দ চৌধুরী প্রণীত। 


তাঁতবন্দ, পাঁবন1। 


শতখণ্ড বিনামুল্যে বিতরিত। 


কলিকাতা, 
২১৯নং কর্ণওয়ালিন্‌ টট ব্রাহ্মমিশন যন্ত্রে শ্রীকান্তিকচন্ত্র 
দত্ত ছারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 


মূল্য ।* চারি আন মাত্র। 


বিজ্ঞাপন । 


আমি বহুদিন হইতে মাঝে মাঝে অনেক বিষয 
রচনা করিতাম। আমার ত্রয়োদশ বষ বয়সের সময়ের 
তিনখানি রচনা পুস্তক কারে অতি সঙ্কুচিত চিত্ডে গ্রকাশও 
করিয়াছিলাম। ইতিমধ্যে আমার হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত 
গোপালচন্দ্র অধিক।রী মহাশয় আমার নিজের কোন 
প্রয়োজন বশতঃ কতকঞ্চলি সঙ্গীত রচন। করিতে আনু- 
রোধ করেন। সেই অনুরোধ প্রণোদিত হইয়া এবং 
পাবনা জেলা স্কুলের ভেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু জগদন্ধ 
ভদ্র মহাশধ শুনিয়া গ্রীতি প্রকাশ করায় সাহনে নির্ভর 
করিয়া আমার দ্বাদশ দিবসের সংগুভীত রচনাবলী এই 
“বশী” জনসাধারণের নিকট প্রকাশিত করিলাম 

পান্না, 


২৪এ ফাল্গুন জীশ্ীগোবিন্দ চৌধুরা | 


১৩০১। 


শর 


উৎসর্গ পত্র। 
আমার জননী 
শীযুক্তেশ্বরী নৃত্যকালী দেবীর 
কর-কমলে 
আমার নিভৃত চিন্তা প্রসূত 
দ্বাদশ দিনের ভাবমালা সংগৃহীত 
প্রথম সূত্র 
অর্পিত হইল। 








সঙ্গ 





২/ 
বাশী। 
১। কীর্তনের সর | 


আসিয়ে দাও হে দেখা প্রাণসখা এখানে | 
হেলে বামে তেমনি ঠামে ৰাচি কিসে পরাণে ॥ 


দিয়া চুডাটী মাথে মোহন বাঁশীটা হাতে 
মধুর স্বরে বাজাও বধু রাধা নামের সাধা গানে ॥ 
বর্ণমালা বনমালা গলায় পরে কালা 
অনন্ত কর সীমান্ত সকল কথার সনে ॥ 
মূলাধার হ'তে দ্বিদল ভোগময় পুরী সকল, 
হয় যে ব্যাকুলিত কমলিনী কমল বনে ॥ 
ংসার শিবা রব অসম্ভব সম্ভব 
মায়া লয়ে মত্ত সদা ইন্দ্রিয় ও রিপুগণে ॥ 
মহামায়া ধিনি, হয়ে হর সীমস্ভিনী ; 


অনুর নাশিনী অসি বরাভয় দানে। 
মব অশুত নাশিয়ে, হাতে জ্ঞান অনি দিয়ে; 
শিখাও শিবের শিঙ্গা! ও নিগম তানে ॥ 


বাশা। 





পূর্ণ জ্ঞান ভক্তি মিশি অসি-শিঙ্গা, হক বাঁশী 
প্রাণভরে ভালবাসা শিখাও পঞ্চ ভাব দানে ॥ 
আমায় পেজ্জ্ান দিও না হরি, শত কোটী পায়ে ধরি 
তুমি নাথ গোপিকারি, তোমায় দেখি বৃন্দাবনে ॥ 
শান্ত নাহি হ'লে আমি জীবত্ব না গেলে 
কষ্ণ-প্রাপ্তি শিঙ্গা ফৌকা ডাকের কথা শুনে ॥ 
শিক্ষা জীবে কি সম্ভব; তাই শিখালে মাধব; 
মানস চিত্ত নিধিকার শ্বাশান ও বুন্দাবনে ॥ 
আছে শিন শ্মশীনবালী, লয়ে কালী সর্ববনা শী, 
তুমি সদাই লয়ে ব্রজে ব্রজগোপীজনে ॥ 
কুষ্ণকাঁলী নৃত্যকালী আমার গোপাল বনমালী 
বাজালে ধরিয়ে বাশীর প্রথম সুত্রগানে ॥ 
সহআ্রার শত দল ব্রজ মাথুর মণ্ডল, 
শুনাইয়ে শ্রীগোবিন্দে শিক্ষা দাও পূর্ণজ্ঞানে ॥ 
প্রকাশ; গোকুলানন্দ;  ঘুচিবে সকল ছন্দ; 
নিত্য সত্য পুর্ণানন্দ কলিকানন্দের ধ্যানে ॥ 
গোপীর নয়নোৎ্পলে,  শুদ্ধভাব প্রেম জলে 
অর্চিত ও বরবপু অভিসার সংগোপনে ॥ 
হ'য়ে গোপী অনুগত; ত্যজিয়ে নিশ্মাল্য যত; 
তুলসীপত্র গঙ্গাজল, মহানিশি আর কেনে ?1 





বাশী। 


২। পাহাডী--আড। । 
নিষ্পাপ পবিত্র সদা তীর্ঘেতে ভ্রমণ। 
যত বেদ-বিধি মত নিয়ম-পালন ॥ 
খতু বিনান্বীয় নারী মুখ দেখা দোষ ভারি 
মাতৃব্ পরনারী না! কর স্পর্শন ৷ 
নিত্য জপ সন্ধ্যাপূজা বওন পাপের বোঝা, 
নৈমিত্তিক কাব্য কন্ধ ব্রত সংরক্ষণ ॥ 


ভক্ষ সদা নিরামিষ মাংস মৎস্য মধুবিষ 
অহিংস পরুমধন্ম সর্ববদ] অর্জন ॥ 
মেন” সদা পঞ্চপর্ণব;  ত্যজ' গুরুজনে গর্বব, 


সর্ববময় সর্ববদেবে আত্মসমর্পণ ॥ 
না খেয়ে সকল কাজে; দশ দণ্ড রাত্রি মাঝে; 
সব হয় বিষ তুল্য ততপরে অর্পণ ॥ 
তৈল তাশ্বুলের আশ ছেড়ে কর চাতুন্দাস, 
স্ত্রীর সঙ্গে নিশ। জপ সর্ববথা বর্ন ॥ 


বাশী। 





একাদশী রবিবার তিথি কৃত্য ব্যবহার 
চল" অুতি-শ্মৃতি-পথে পুরাণ শ্রবণ ॥ 
দান অতিথি-সশুকার, রেখ” সমাজ লোকাচার, 
গোগ্রাস ও পাঞ্চযজ্ঞ শ্রাদ্ধাদি তপপণ॥ 
এই হয় পশ্বাচার, নইলে পশু ব্যবহার 
কেবল নরক হেতু কলুঘিত মন ॥ 


৩। যোগিয়া ভঁইবো-টিমেতেতালা । 
উদ্ধত মানস বীর সর্ববদা অধীর । 
পঞ্চতত্ব আহরণ নির্ভয় শরীর ॥ 


শব লতা মহা শঙ্খ, সদ। ল'য়ে নিরাতঙ্ক, 
সাধন ভজন জন্য উত্ক্া-অস্থির ॥ 
ইফউ-মু্ডি-মূল-মন্ত্রে, কখন প্রকাশ যন্ত্রে, 


প্রত্যক্ষ সকল কার্য চক্ষে প্রেম-নীর ॥ 
সিন্দুর তিলক ভালে, নাহি মানে কালাকালে, 
আনন্দ ভৈরব পুক্র আনন্দময়ীর ॥ 
দেখে সব শক্তি-বালা, চিত্তে মাখে কামকলা, 
জপ করে বর্ণমালা রজোগুণী স্থির । 
জুহমী কুগুলী মুখে, সদা ভোগ যোগ স্থখে, 
পঞ্চ পর্বে পুজাতত্বে শ্রেষ্ঠ অফটমীর ॥ 


বাশী। 





দিগাম্থর যুক্ত কেশ, একান্ত নির্্মক্ত বেশ, 
গোপন মানসধন্্ম বৈদিক বাহির ॥ 

কুলজ্ঞান কুলতিথি, অভিষেক দীক্ষা! পু*থি, 
কুল দ্রব্য সংগোপনে রাখিবেক ধীর ॥ 

বীর-দ্রোহ তীর্থধাত্রা, বুথ পান বৃদ্ধি মাত্রা; 
কিম্বা দেহ পাত ব্রত ত্যজিবে অচির ॥ 


অভিংসা পরম ধন্য, ত্যজিবেক কাম্যকর্ম্ম ; 
নৈধতন্ক বৈধহিংসা মায়ের বলির ॥ 
মহানিশি মহাকাল, হাতে বাধা নাম ঢাল, 


পশুতে চৈতন্যমন্ত্র সিদ্ধমন্ত্রী বীর ॥ 
অভ্ঞ্ানী গুরুর সাথে: গেলে নরকের পথে ;- 
যাইবে, হইবে ভূত কেবল কলির ॥ 





৪1 ভৈরবী--যৎ। 
দিবা দেবতার প্রায় গন্ধর্ব আচার । 
নাম-গান-পানে মত্ত সর্বদা বিচার ॥ 
মানসেতে সদা শাস্তি, গিয়াছে মনের ভ্রান্তি, 
চৈতন্য প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ আনন্দ আধার ॥ 
তুল্য মূল্য তিন গুণ গুণাতীত সন্ত গুণ 
নিরঞ্জন স্বপ্রকাশ ঘুচেছে আধার ॥ 


বাশা। 


যেন সে জগৎ ছাড়া নয়নে আনন্দ ধারা 
চেষ্ট। নাই কোন তবে বিশেষ পূজার ॥ 

নাহি কোন আয়োজন যাহ! প্রিয় নিবেদন 
সব তা”ই প্রিয়পদে সমর্পণ ভার ॥ 

নির্ভরে নির্ভয় হয়ে, শান্তিভাব চিত্তে লয়ে, 
আশায় স্থদূঢ় প্রিয় কোল পুক্র মার ॥ 





€1 মুলতাঁন-__কাওয়ালী। 

সিদ্ধাচারী হইবে কেমন। 
ধার সিদ্ধ হ'য়েছে সাধন ॥ 

সেই জানে তা"র কথা, ঘুচেছে সকল ব্যথা, 
যখন যেমন সে তখন তেমন ॥ 

আবার কিছুই নয়, যখন যা” মনে হয়, 
সেইরূপ সেইভাব তাহার করণ ॥ 

কার্য ও কারণ নাই, সব বাধা তা'র ঠাই, 
যখন যথায় ইচ্ছা! তথায় গমন ॥ 


গেছে ভয় সব জয়, হাতে বাঁধা প্রেমময়, 
সর্বদা সমাধি-যোগে আত্মায় রম্ণ ॥ 
কিম্বা তা'র ইচ্ছামত হইতেছে শত শত 


আপন কল্পন। মত ধারণ-পোষণ ॥ 


বাঁশী। 

৬। বেহাগ [বা বিভাস]--আড়া। 

সাধনে যে সাধ ছিল আশায় রহিল! 

মনের বাসনা যাহা বুঝি না পুরিল ॥ 
আনন্দ কেবল নামে, বিষাদ আসিল ক্রমে; 

ভাবিতে ভাবিতে দিন আমার ফুরা'ল ॥ 
এখন আসিবে জরা তোমার” হাতেতে খাড়া 

পদ ছেড়ে কাল-খাঁড়া এই বা হইল ॥ 
মধুর ভীষণ! মূর্তি দেখেই গিয়াছে ফূত্তি 

বরাভয় স্তোভ, মাতঃ! আর না মিটিল ॥ 
তুমি না লইলে ভার কার কাছে যাব আর? 

মনমত শক্তি বিনা হতবুদ্ধি সকল ॥ 





প। বেহাগ-য্। 
ষোড়শী রূপসী দেখে ভুলনা মানস। 


ও যে কালী, কোন কালে কা'র নয় বশ॥ 
কেবল দেখা'য়ে আশা বাঁড়াইয়। ভালবাস! 
সর্ববনাশী ধ'রে অসি নাশে মান যশ ॥ 


প্রাণ লয়ে টানাটানি, সব বুঝি সব জানি, 
তবু যেন কত ভ্রম কত মধুরস ॥ 
সাধনের এই ধারা ধরিলে না যাঁষ় ছাঁড়। 


কি যেন আবেশ-আশা, কি যেন অলস ॥ 


বাশী। 


ধরিয়ে আনিলে আমি ঘুমি ঘুমি যাও ভুমি 
এত জ্বালা স'য়ে লও, বিষাদে বিরস ॥ 








৮। বাগেতী_ আডাঠেক] । 
হে নাথ! ছাড়িয়া মোহন চুড়া ধরেড ভীষণ খাড়া, 
মোহন ভীষণ দুই একত্রেতে সমাবেশ ॥ | 
ললিত কিশোর কান্তি একাধারে ভয় শান্তি 
মদন-মোভিনী বামা, গোপাল যোগিনী বেশ ॥ 
ভয় মাঝে মধুরতা, মরি কিবা চতুরতা ; 
শ্াশান ও বুন্দাবন হ'ল যেন এক দেশ ॥ 
গোপিনী ডাকিনী সঙ্গে, ভীষণ মধুর রঙ্গে; 
কালা কালী প্রেমময়ী রাধিকা আজ মহেশ ॥ 





৯1 বিভাল-_আড়া। 
ভোমায় সাধিয়ে যদি নাহি মেটে সাধ মম। 
যাইব কাহার কাছে কেবা আছে তব সম ॥ 


নামধর দয়াময় কথায়, কাজেতে নয়, 
নিরাধার নিরাকার নিগুণপ তাই নিম্মম ॥ 
যদি অন্য কেহ আর তুলনা হ'ত তোমার 


তবে কি কেহ সাধিত পেতে যাতনা বিষম ॥ 


বাশা। 


বিশ্বাম কেবল কথা মেলেনা পাইব কোথা ? 
সব চেষ্টা প্রায় বৃথা খুঁজি যে তব নিগম ॥ 





১৭1 ললিত-- আড়! । 


সাধকেব হিতে যদি হইলে সাকার 

তবে এ যাতনা কেন দাও বার বার ॥ 
হৃদয়কি নাই তবে কেনপাঠাইলে ভবে? 

বিফল সাধন ফল; কে চাহিনে তবে আর ॥ 
তোমার নিক্ষাম ধন্ম, বুঝিতে চাহিনে মর্ম, 

থাকুক তোমারি কাছে যথা তুমি নিরাকার ॥ 





১১। দাশুরায়ি হথর--একতালা । 
আমি জানলেম এতদিনে, হরি তোমা বিনে ১ 
কোথা নাহি আর; শান্তি নিকেতন ॥ 
তুমি বিনা যত সকলি অসার 
কেবল মাত্র তুমি আনন্দ আধার, 

€হরি) অসার সংসার চিন্তা অনুক্ষণ ॥ 

তুধিলেও তা"র। নাহি তুষ্ট হয়, 
ভোগে কষ্ট দেয় মনোবৃত্তি চয়, 


বাশী। 








শশান্ত হুরস্ত রিপুছয়ে ভয়, 
7. কবে হয় বুঝি এ দেহ পতন। 
দমন কেবল তা'রা শুনি মধুব নাম 
স্ব স্ম কন্ম হ'তে হইয়ে বিরাম, 
সাধক সাধনে আনিয়ে নিঙ্গাম, 

তব পদে সব করে সমর্পণ ॥ 
দেখা দিও হরি মাঝে মাঝে আসি 
আমি তোমায় নাথ বড়ই ভালবাসি, 
চারিদিকে দেখে প্রলোভন রাশি, 

নাহি ভোলে যেন এ অবোধ মন॥ 





১১) উমন কলান--আড।। 
মদনমোহনে ভাবিলেও মনে 

তবু রিপুকুল করে জ্বালাতন ॥ 
সব বুভ্তি ধারে সতেজ ভাব 
অত্যন্ত লালস1 বাড়ে কিসে লাত 
কি দিয়া পুরাবে মনের অভাব 

বিরহ-বিকারী অনুরাগী জন ॥ 
কখন ক্রে।ধেতে অধীর ভয় 
ফেখে লোভ-আশা-মরীচিকাময় 


বাশী। ১১ 


এশ্বধ্য মাধুধ্যে মোহ মদ ভয় 
কাম কৃষ্ণ কম্মে হ'লে সমর্পণ ॥ 
আসিয়ে ইন্দ্রিয় সখী সকলে 
হলাদিনী রাধায় নিদ্রা হ'তে তুলে, 
লয়ে যোগে যায় সবতন্ব ভূলে 
ধরে গোপী-ভাব হৃদি-বুন্দ|বন ॥ 
তাই নিরাকার চাঁয় না তাভারা 
প্রেম মধু-মদ-পানে মাতোয়ারা 
পঞ্চ তন্ধে ভজে বেদ-বিধি ছাড়া 
সাকার সাধনই; রিপুর স্ফ.রণ ॥ 








১৩। টোরি ভৈববী-আঁড়া। 

তুমি তো মা রাসবিহারী বুন্দাবনের মদনমোহন । 

তবে কেন শ্শানে মা ছেড়ে মধুর বৃন্দাবন ॥ 
এ রূপ লাগে না ভাল? থাক কাল চিরকাল 

কালই করে জগৎ আলো চাইনে তোম'র ভাবের ভীষণ ॥ 
লোল জিহবা লেলিহান দেখেই ভরায় প্রাণ 

জগত্মাতা! হ'য়ে কেন এ রূপ তুমি করিলে ধারণ ॥ 
মুগ্ডমালা দে মা ফেলে বনমালা পর গলে 

নে মা তুলে একবার কোলে হ'ক জ্বালা নিবারণ ॥ 


১২ বাশী। 


কালা রূপে নাহি শুন তাই ত্যজিয়ে পীত বসন 
দিগন্বরী দিগম্বরের হৃদয়েতে হ'লে স্থাপন ॥ 
১৪। টোরি তৈরবী--কাওয়ালি। 

কেন একি ভাব হরমোহিণি, 

আমার দেখেই ষে ত্রাস! আসে অমনি ॥ 
ধরি ধরি করি যদি আতঙ্কে শিহরে হৃদি 

হলাদিনা পলায় কাদি, শেষে পোড়ায় পরাণি ॥ 
হাতে কাটা একটা মাথা আর কয়টা গলায় গাঁথা 

গাল বেয়ে রক্ত পড়ে শ্মশানবাসিনী ॥ 
শব-শিশু দোলে কানে দস্তরা ও রূপ ধ্যানে 

পলা'ল সকল সাধ ভাবিতে ভামিনী॥ 


১৫। ললিত বিভাস-আঁড়া। 
কে বলে বিষাদমাখা ? সাধন আনন্দময়। 
ংসার যাতনা যত ক্রমশ বিলীন হয় ॥ 
সামান্য অভাবে আর দমে না হৃদয় তার 
ভূত শুদ্ধি নিত্যানন্ন ক্রমে ধ্যান-ধারণায় ॥ 
জ্বলস্ত বিশ্বাস আসি ক্রমে হয় সেবাদাসী 
শাস্ত্রের প্রকৃত জ্ঞানে শৌচাশৌচ দুরে যায়। 


বাশী। 
সোহহং অহং নাহং জ্ঞানে যখন যা" ধরে মনে 
সেই সাধনেই নাম কল্পতরু-তলে রয় ॥ 





১৬। বেহাঁগ_-যৎথ। 
আশুতোষ তব কথা মত” লতা! মেলেনা । 
সাধন করিয়ে তাই সাধ বুঝি পুরে না ॥ 
নর বধে নাম নারী তারা নয় আপনারি 
পরের কেমন করে পুরাবে বাসন! ॥ 
ভালবাসা-মরীচিকা, হয় না কভু সাধিকা; 
বিষয়ের বিসুচিকা রোগে দেয় যাতনা ॥ 
মণি ফণী মাখে আছে কেবাযায় তা'র কাছে 
ফুলকুল কাটাময় স্বধু ভোগ লাঞ্থনা ॥ 
নাহি বুদ্ধি সরস্বতী, এক জ্ঞান ভাগীরথী, 
তা”ও কলিকালে যা'বে কাল প্রেম যমুন। ॥ 
নাহি সে সহধন্মিণি কুশিক্ষিতা, কুরঙ্গিনী; 
সহ শায়িনীর দল, ভাবভক্তি কল্পনা ॥ 
মোহিনী মকারে মন্ত, কোথা তত্বজ্ঞানতত্ব, 
কেমনে পাইব ভাবি তব অই ললনা ॥ 
অপরাজিতার যন্ত্রে পুজা-বিধি দিলে তন্ত্র 
প্রোক্ষে প্রত্যক্ষ সিদ্ধি কখন যে হয় না॥ 





১৩ 


১৪ 


বীশী। 


১৭1 খাস্বাজ--একতালা । 

রাস-কিশোর হাসি”ছে মধুর 

মুরলী লইয়ে নিকটেতে আসি। 
পীতবসনে, রাধার বরণে, 

কত মধুর ভাবে মেশামেশি ॥ 
মোহন স্ৃঠামে ছুড়া হেলেছে, 
আমার মানস সকল ভুলেছে, 
এমন কি আছে আর কার কাছে 

পাব এত স্ধ। বিনা কালশশী ॥ 
রমণীর চিহ্ন অতি যত্বু করে 
শিী-পুচ্ছ তাই পরেছেন শিরে 
রমণীস্থলভ সব রমণীয় 

এলোকেশী আজ ছেড়েছেন অসি ॥ 
চৈতন্যরূপিণী মহামায়া কালী 
ফেলে মুগ্ডমালা হয়ে বনমালী 
ললনা-ললিত লাবণ্য লীলায় 

মাধুধ্য সাধে দিতে মধুরাশি ॥ 
শক্তি-নাঁদ রূপা তাই বংশীনাদ 
বিনোদিনী-চিত্ত বিনোদন সাধ 
পরা কুগুলিনী চিস্তামণি পুরে" 

হলাদিনী আহ্লাদ কৃষ্ণতত্ব মি ॥ 


বাশা। ১৫ 


১৮1 বাউলের সুতব। 

গৌর গৌর বলতে আমার গঞ্ুড় গকুড় মনে য়, 
নারীর মহিমা গেল কাল সাপিনী রাস্তাময় ॥ 

দয়াল নিতাই দয়াল পাখী এ শিসেই মাধুরী মাথি' 
অদ্বৈত জ্কানধবজা ধরে দূরে গেছে ধন্মভর ॥ 

মরি মরি কি চৈতন্য, আখড়াধারী অগ্রগণ্য,. 
নদিয়। নাম হ'ল ধন্য কীর্ভিপ্রকীশ দেশময় ॥ 

তিলক এখন রসকলি, প্রেমমাল! প্রেম ঝুলি, 
গলে শোভে প্রেমক্ি, প্রেমভাবে প্রেমময় ॥ 

সেই প্রেমে মাতোয়ারা, গলে গাথা প্রেম কড়া 
খাঁচা ভাঙ্গি কুলবধূ বাহির করেছে যায়। 





১৯। কাফি সিদ্কু-আড়াঠেক। 
ভালবাসি বলে কি নাথ পাই এত লাঞ্চনা ? 
তোমার স্বভাব দোষ কিছুতেই গেল না ॥ 
যে তোমায় ভালবাসে তা” রাখ হা হুতাশে 
ব্রজপুরী মধুপুরী দ্বারকা, হস্তিনা ॥ 
সর্ববত্রই প্রকাশিত, দয়ামায়া বিধিসত, 
কেহ যেন কোন কালে আর দয়াময় বলে না ॥ 
ভরসা রাখিৰে শেষে, আছি এই অভিলাষে, 
দিন গেল ভাবনা ভেবে, ছাড়লে না হে ছলনা ॥ 


১৬ 


ধাশী। 


২০॥ ললিত-আড়া। 
প্রকশি প্রকাশ নাথ আপন মহিমা! যত, 
উদয় হয়ে আশা রবি হ'ল প্রায় অন্তগত ॥ 
আসে ভয় মোহ নিশি পশু গেল দশ দিশি 
মনপক্ষী বাসা তরে হইয়াছে চিন্তান্থিত ॥ 
কত ফুল ফুটিতেছে বৃন্তিচয় গাছে গাছে 
ভক্তি অলি গুণগানে মধুপানে নিদ্রাগত ॥ 
ড় না কামনা কান্তা, সদা অধার অশান্ত! 
ভ্রান্ত হয়ে পদপ্রান্তে, হইলাম অনুগত ॥ 
ংসার সাগর সম, পড়িয়া ভাবি বিষম 
সন্ভরণ করে” করে” অবসাদে জড় মত ॥ 





২১। গাড় ভৈরবী (ব। খাশ্বাজ )--একতালা । 
বিশ্বজননী প্রকৃতি রূপিণী 
কামিনী-কমল-কোমলতাময় । 
রূপ প্রকাশে জলধি আকাশে 
অনন্ত বিকাশে অসীমতায় ॥ 
দশদিক যাঁর বস্ত্র আবরণ 
দিগন্বরী নাম সেই সে কারণ 
ন্যাংটা মা মোর শূন্য সণাতনী 
চন্দ্র সূরধ্য অগ্নি নেত্রত্রয় 


বাশা। ১৭ 





চড়েছেন মা কালের পরে তাই কালী নাম ধরে 
কাটি” অশুভ অন্তরে অসি ধরে বরাভয় ॥ 
যে বুঝেছে বুপের মন্দ লোপ পায় তার উপধর্্ন 
পদার্পিত অর্পবকন্ম ধ্যানানন্দে নিত্য রয় ॥ 
সেই সদাচারে সকল আচারে 
চল অটল বিষয় বিকারে 
ধরে আধারে সোহং হংস সহ 
মা মোর সাকার নিরাকার সকল নিলয় ॥ 





২২। তৈরবী--এক ভাল।। 


তাঁরা অজ্ঞানী কেমনে অরূপ! শ্বধ্যানে 
আনিবে আপনি না নিরখি। 
লয়রূপা সব শুন্য দ্বিদলে লাবণ্য 
ভিন্ন তিন্ন পূর্ণ জ্যোতি কণা রাখি ॥ 
তারা স্থির হ'লে ভাসে আখি জলে 
সাধিষ্ঠানে সাধন-বলে, 
ওম] অচিন্ত্য বূপিণী চিন্তানলে জ্বলে 


কপ প্রাণে মাথি ॥ 
মহামায়।রূপী তই মায়া বীজে 
ছুঙ্কার স্বরূপা রংকারে মেজে 


১৮ বাশী। 





ভজ সৌম্যরূপা৷ হর-বধু সাজে, 
হৃদয়-সরোজে নীল ভানুমুখী ॥ 
প্রেমময়ী মা মোর দেহ মধ্যগতা 
হুরিয়ে সকল হরের বনিতা 
ক্ষোভ নাশিয়ে অক্ষভ্যের সখী ! 





২৩। ইমন কল্যাণ--আড়া। 
কে জানে মহিমা তোমার দয়াময় মাধব ? 
পুরা”ণে বাসনা ব্রজে নবভাবে গোপী সব ॥ 
রাখাল সঙ্গে রাখাল যশোদার নন্দলাল, 
ছি দাম হৃবল সখা! মানে মত্ত! রাই তব ॥ 
আবার কিরীটী সঙ্গে, যুদ্ধক্ষেত্রে কত রঙ্গে, 
প্রকাশ করিলে গীতা, হতস্তব্ধ কৌরব ॥ 


দ্বারকা ও ব্রজধাঁমে, এম্বধ্্য মাধুয্য নামে, 
সৌরভ হয়েছে ব্যক্ত রাখিতে ভক্ত গৌরব ॥ 
পঞ্চভাবে পঞ্চরসে, সাধিতে সাধন বনে, 


আমার ব্রক্গ-সনাতনী মাধব মাধব ॥ 
বিধবা বৈদিক ধম, জানে না মাধুরী মর্ম, 

অন্ধ ষড় দরশন, শাস্ত্রে কপ কন্ম রব॥ 
গাধার খাটুনি খেটে, দিন রাত পুথি ঘেঁটে, 

তৰ দয়া বিনা নাথ প্রেমতসক্তি ছুলভ॥ 


বাশী। ১৯ 





২৪। বাউলের সুর ॥ 
হুজুক শুনি চারিদিকে কর এখন যোগ, 


বিষয়ে বিয়োগ নাই বাতাসটানা রোগ ॥ 
শুনিতাম পাঁচসিকে হ'লে বৈষ্ণবী মিলে 
ধন্মের দোহাই নিতাই, অধঃপাত দিলে 
বত নেড়া বাউলে, কিনা হয় কালে, 
(তেমনি ) হিন্দু ছাঁচে যোগের নাচে নাচছে সকলে, 
এখন পুচ টাকায় ব্রহ্মপদ কাশীবাসী করান ভোগ ॥ 
চোখ. টিবিতে ব্রহ্ম জ্যোতি ভাই ভগ্মীর দলে, 
প্রণব পরম ব্রহ্ম চক্ষুর উপরে জ্বলে, 
মাছ খাইলে একাদশী ঘরে বানাই মোহনভোগ ॥ 
সম দম তিতিক্ষা কত উপরতি 
এই অস্ট পাশ ছি'ড়ে বাড়াচ্ছে জ্যোতি 
মরি মরি কি বৈরাগ্য হাতে অষ্ট সিদ্ধিত্বর্গ 
সংসার উপসর্গ বাজি ভানুমতী, 
জেঙ্গে পরে কুস্তি শিক্ষা বড় পালোয়ান 
মোগল পাঠান স্বাচে জেনেনা জোয়ান, 
এই উড়বে উড়বে কর্ছে পাখী বেদকুলির সংযোগ ॥ 
আজগবি অবতার কেউবা ধরেছে খিওরি 
কলির ভূভার হারী 
ভারত উদ্ধার রত্ব, গরন্নী পরা ভোগ ॥ 


হও 


বাঁশী। 





২৫1 পরজ-জলদ তেতালা। 


যতই মতে যতই পথে কর না কেন উপাসনা । 
কখন ফল্বে না স্থৃফল ভক্তি মধুরতা বিনা ॥ 
শিলাহারে নিরাহারে শাস্ত্র শুনে শাস্ত্র পড়ে 
যোগ যাগ কম্ম জ্ভানে বাঁড়িবে আরো যাতন! ॥ 
না মিলিবে পরা শাস্তি, ক্রমশ ধরিবে ভ্রাস্তি, 
জল বিনা ভোজনেতে যেমন তৃপ্তি হয় না॥ 
শুনরে ধন্মান্ধ নর, নাম যষ্টি হাতে কর, 
ভক্তি পথে অগ্রসর ধরে ধ্যান ধারণ! ॥ 
স্বরণ হইবে ভাৰ জীবন মুক্তি হবে লাভ, 
ছায়ার মত সাথে সাথে ফিরবে হর ললনা ॥ 


২৬। কাীত্রঁন স্বর__যৎ্। 


আমি মিশতে চাইনে হরি। 

পৃথক থেকে পৃথক রূপে দেখি মাধুরী ॥ 

আমায় ভাল বেসে সহৃদয় ছেড়ে মায়া চাতুরী ॥ 
আমি পাই যেন তোমায়, 

আমার মন যখন ভুলে যায় সংসার মায়ায়, 

ওহে জগত্বন্ধু দীনবন্ধু ভোল ভয় করি ॥ 


বাশী। ২১ 





তোমার নামটী মধুর কাণে লেগেছে ভাল 
পরাণে বিধেছে আমার, কিছু লাঁগে না ভাল, 
আরো তোমার মিউকথা, সদাই তাকাই শিহরি | 





২৭। খাম্বাজ--আড়া। 
আমি ভাবি ভুমি ভাবনা, 
ভালবাসি বলে এত বিড়ম্বনা ॥ 
যদি ভাবতে নিশ্চয় আসিতে 
আমার মত ব্যথ! পেলে দিতে কি যাতনা ॥ 
তোমার অনেক আছে আমার তোমারি কাছে; 
পুরাইতে সাধ করতে হয় সাধনা। 





২৮1 তৈরবী-আড়া। 


আমি গুণ শুনে ভূল্লেম এখন দেখি নিশুন। 

স্থখ ছুখ সমান কিন্ত সেবা নিতে নও ন্যুন ॥ 
খএকটু ক্রুটা তরে কষ্ট দাও সাধকেরে' 

আপন বেলায় ভূলে যাও পরের বেলায় দোষ গুণ ॥ 
ভবানী ভাবের ভুলে, মনে পড়ে তুলে, কোলে ৯ 
: নিয়েছিলে একদিন, এখন কর খুণ” ॥ 





২২ বাশী 

২৯। মুলতান-__আড়।। 
পশ্বাচারে পুজছে মা তোর মাটির মূর্তি এনে ঘরে । 
মহেশ স্বরূপ মা তোর পায় নাই চিন্তা করে ॥ 
ছেলে বেলার ছেলে খেলা, ফুরা“ল কালের লীলা, 
এখন ধুলো মাটি ঝেড়ে ফেলা,অশাকিবে কি কুস্তকারে? 
হৃদয় সরোজে রাখি রবি শশী একাধারে, 
কোমল কুস্থম মাখি আন মেঘ-পারাবারে ; 
তড়িতে জড়িত গড় ইন্দ্রধনু তারা হারে ॥ 
ভক্তি সোহাগায় দিয়া গলাও স্বর্ণ রং 
পৃথথী মায়া কোট বায় দিয়া স্থধা-বীজ ঠং 
মায়ের লাবণ্য কিছু পার যদি তুলিবারে ॥ 
মা মোর দিক বসন! দিগন্বরী, ব্রহ্মা পায়ের আলতার জল 
ভাল বাসেন কালাাদে, তাই পরেছেন চক্ষে কাজল, 
তাই ন্যংটা ভোলা ন্যাংট। হয়ে সকল ভূলে পদে পড়ে ॥ 





৩০। সিদ্ধু- আড়! । 
কি আর আকিবে মন স্বরূপ উহার, 
ব্রহ্মা বিষু শিবা ত্বক ও"কার প্রণৰ মার ॥ 
ব্রহ্মা বাম স্তন পানে, বিণ পিবতু দক্ষিণে ; 
শ্রুতাভ্রত ও অধর, অমৃত আধার ॥ 


বাঁশী । ২৩ 


নিগমে হলেন ব্যক্ত তুমি আশুতোষ ভক্ত; 
মথি বেদাগম সিন্ধু, হ'ল কুলাচার ॥ 

যত্র মত্ত গজ চলে, সেই পথ হয় কালে; 
ভোল মার শান্তর মায়া, ভোল পশ্বাচার ॥ 

বিরগ্রন নিরাকারে, অনন্ত, চিনিতে নারে, 
ভক্তের হৃদয়াগারে, আনন্দ আধার।। 

যত রূপ ঘত লীলা কেবল মায়ার খেল 


বেদান্ত পায় নি অস্ত, বিভূতি বিকার। 





৩১ কান্ডো--কাওয়ালী। 
এলোকেশি একবার ৰসন পর, হও পিতান্বর। 
টাদ ছেনিয়ে কোমল কমলে বসাই ভ্রমর। 
মোহিনী মোহন রাধা মাধব, 
হয়ে ত্জ আজ এঁশ বৈভব, 
লও গীতধধটা পীচনি, খাওয়াই যে ক্ষীর ননী, 
ডাকি একবার বলে ননীচোর ॥ 





৩২। খাম্বাজ--হত। 
কালী হও কানাই 
শিব বলাই দাদ করে সঙ্গে লও প্রাণের ভাই॥ 


২৪ কাশি। 


বলাই দাদা সিঙ্গা বাজাক্‌ তুমি বাজাও বাশী, 
রাখাল রেশে দুইজনে দাড়াও একবার আসি, 
খেলে মুখে মিষ্টি হ'লে দেব তুলে তাই। 
(তোমার সনে বিজন বনে, যাব একবার গোচারণে, 
এশ্বর্ে ভোলেনা মন ব্রজ ভাবে চাই। 





৩৩। ঝিবিট_একভালা। 

গোপীর নাম মদনমোহন বিরহের জ্বালা জ্বলে, 
ক্রমশঃ পাঁজার ধসে, সকল নাশে, জাতিমান কুলশীলে! 
হ'তে হয় হথখের লাগি,ছুঃখের ভাগি, 

কালার হাতে ভার দিলে । 
জ্ঞান যমুনা বহে উজান, ভক্তিবান কাল জলে। 
তায় আদি কালশশী, হদে বসি হাসি হাসি সকল নিলে । 
গোপীর আর কি আছে ধন, মদনমোহন, 

ফেলনা মায়ার কলে । 





৩৪। বাহার-যৎ্। 
এখন (ও) এশধ্য জ্ঞান আছে আমার বংশীধারী, 
হৃদয়ের ধন কাল রতন তাই ধরতে ভয় করি । 
তুমি যে দেবতা প্রভু, মানবের সহ কু, 
হয়, কি সমতাভাব এই ভূল হয় হরি । 


বাশী 1 ২! 





আছ কাছে এস কাছে স্বপ্ন বোধ হয় মিছে 
এখন সে বল নাই অপরাধ হবে ভার 

তাই হৃদি ওঠে কেঁপে, আনন্দ মধুর রূপে, 
লোভ বারায়েছ তাই আবার সাধিতে ধরি। 





৩৫1 বাহার_পতাঁল। 

অনেক দিনের ভক্ত বলে ডাক্‌লে যদি ভক্তাধীন 
এক। বসে রব আমি এমনি করে যাবে দিন । 

পরীক্ষা কত হবে আর, 

ওহে নির্বিবকাঁর, 

দিনে সংসার বিকার,_- 
পরিশোধ নাহি গেল কত প্রেম খণ। 

আমি ভুলে বসে থাকি, 

ভাবি আর কত বাকী, 

আশ্বাস হৃদয় নাথ! হদয়েতে খাকি,- 
দেখাও স্বপনে আসি শেষে নাহি চিন। 





৩৬। ভতৈরব্ব--টিনেতেতালা ৷ 
এই কি সেই আমার কোনটি স্বপন, 
ঘুচাও আধার হ'ক 'প্রেমা' উদ্দীপন । 


২৬ বাশী। 


পুরাব কি আশা আমি, এক হয়ে আমি তুমি 
ঝুম আমার আমি তোমার নহে যতক্ষণ। 

দিলেন! না দিলে শক্তি দাও সেই পরাভক্তি 
যাক নিগমের উক্তি লতা সবাদন। 

মহীয়সী মহিমার বিন্দু মাত্র কিনা তাঁর 
কারণ বারিধি কণা আনন্দ কারণ। 





৩৭) সিদ্ু-ভৈরবী-_আড়াঠেক|। 
ফুটিল ভাবের পন্ম হৃদয় মানসে 
গুণ গুণ শুনি কিন্তু অলি নাহি বসে। 
কি. যেন নেশায় ঘোর, ধরিতেছে ক্রমে মোর, 
পুর্ব স্মৃতি গন্ধে যেন নিশ্বাস বাতাসে । 
হঠা্ড কি দেখে নেত্র শিহরিয়ে উঠে গাত্র, 
হাতে ধরি কখন আকাশে । 
নিয়ে দেখি সব শুন্য, হই কত মন ক্ষু্, 
রই বলে রয়েছি বিশ্বাসে । 





৩৮1 বিভ্ান--ঠেল কাঁওযলী। 
স্রায়বিক শক্তি বেড়ে তাড়িত তড়িত তারে। 
অশ্রু ও পুলক চিহ্ন আনন্দ ক্রমশঃ করে। 


খা ৭ 





ক্ষর ও অক্ষর ছুই হন মোর ব্রন্মময়ী 
বিকাশ শব্দের সহ নিশ্বাস প্রশ্বাস পরে। 
রিস্থ দৃষ্টি বায়ু বোধ, ক্রমে ক্রমে জন্মে বোধ, 
তাই জপ বর্ণময়ী ধরে। 
৩৯। জরজয়স্তী--ঝাপতাঁল। 
স্বর ও ব্যপ্তন বর্ণ প্রকৃতি পুক্রুষ মাঁখা 
স্বরশক্তি যোগ বিনে ব্রহ্ম জড়ময় একা । 
নাহি হন উচ্চারণ, তার আর কি মাধন, 
কি আপদ মূলমন্ত্র তবু ভেদাভেদ দেখা । 
পাঁচ কাচে শান্ত্রজাল, ফেলে দেয় কি জঞ্জাল, 
দেখে শুনে দায়ে পালন দায় হ'ল ভাব রাখা । 
যত যাও ফাকে ফীঁকে, ততই পড়িবে পাকে, 
শুন না তারি কথা বলুক না! যত বোকা । 


৯০। কাঁনেড়।-বাঁপতাঁন। 
ষড়ভিঃ কর্ণ নিপতিত যথা ;-- 
আমার কান যেন শুনে না কোন কথা। 
ষটঢক্র বূপক, কেৰল ব্যাপক, 
জাপক শুননাঁওতা। 


২৮ বাশী। 





রিপুর চক্রেপ'রে ভূলিও না তারে 
সার্থক জীবন ক'র নারে বুখা। 
কি আর করিবে কায় বৃহ ভেদ 
কোথা যে যুগ ব্রাহ্মণের বেদ 
ফেলে দাও উপনিষধের গাথা । 





৪১ সুৰ্ট--জলদদ একতা ল।। 
আখি ঢুলু টুলু নিত্যানন্দে নাম পীধুষ করিয়ে পাঁন। 
সকল পাসরি, আপনি বাঁশরি মূলাঁধার হ'তে উঠায় তান। 
ইন্দ্রিয় সখির সনে, মন বাঁধ। সখী শুনে, 
ত্যজ লোক লাজ ভয় কুলশীলমান । 
আমার ধরম করম গেল, সব ভয় পলা ইল, 
কিবা আছে কি করিব দান। 
হুল আত্ম সমর্পণ, কৃষ ইচ্ছা অনুক্ষণ, 
হইতেছে সব সমাধান । 





৪২| খট--রূপক। 
মম মানস নরে, ফুটিলরে ভাবতক্তি কমল নলিনী। 


এক জ্ঞান দিবাকরে, অন্য নাম হৃধাকরে, 
আনন্দিত দিবস রজনী । 


বাশী। ২৯ 





মা মোর আনন্দময়ী, তাই অশাখি হয় ছুই, 


দেখে তাই ভরিল পরানী। 
আনন্দের নাহি ওর, কপাল ফিরিছে মোর, 


খুলে গেছে আরব-বন্ধনী । 


৪৩। সাহান1 হৃর্ফীক। 
পরের কথায় ভূুলনা আপন কাজ । 
এ বে নাট্যশালা যখন যেমন সাজ। 
অন্তে শান্ত বহি শৈব, সভায় বৈষ্ণব 
কচিৎ শ্রেষ্ঠ কচিৎ ভ্রষ্ট পিশাচ ভৈরব 
কেন হও পাশ বদ্ধ পুণানন্দে লাজ। 


সকল কৈতৰ ছাড়ি নৈষন বৈভবধারী 
সদ মুখে হরি হরি বৈষ্ুব সমাজ । 
ছেড়না সময়াচার তন্ত্র মত ব্যবহার, 


ভুলনা ভোলার কথা, ভব ভোলে আজ । 





৪81 হুরট মললার-টিমেতেতাল। ।] 


সেই দিনেই যে মুক্ত হয়েছি ; আমি আছি তাই আছি । 
ফোটে কত শাস্ত্র ফুল দেখিয়ে ব্যাকুল 
মুলাধার কদম ডালে মৌচাক গড়ে মন মাছি। 


৩ বাশী |] 
হি 0528585:378,252১55535518- 
দেখে পর্ববষে!গ, ভেঙ্গে দেয় মধুভোগ, 
আমি কামড়ে ডয়াই না তার জলপড়! নিছি। 
সে জল পতিত-পাবনী, সে কারণ ঝরির তুল্য নয় স্ুক্নধনী, 
গুরু বাক্য দৃঢ় নয়, তাও না ভুলেছি। 





৪৫1 খট--ৰীপত।ল। 
নাথ প্রেম সিদ্ধু ওহে দীনবন্ধু বংশীধারী 
মিশেছে রুন্দিণী গ। বিধুরা যমুনা প্যারী। 
মাধুব্য এশ্ব্যশশী ঢুইটা তটিনী মিশি 
জলধি জলদ বর্ণ, অনন্ত মহিমাকারী। 


কঝ্সিণী গঙ্গার জল, শান্ত্রে ব্যাখ্যে কত ফল, 
সকামী ব। পাপী তাগী হয় মন মোহকারী। 
নিক্ষামা যমুন! রাধা, নাহি মানে কোন্‌ বাধা, 


ঢেলেছে কল সাধ, অই পারাবারে হরি । 





৪৬) আঅ[লিযা-_কাওয়ালী। 
লোকে বলে বলুক জগন্নাথ, তুমি আমার প্রাণনাথ। 
তোমার অন্যে উপভোগে, 
সত্যভামার মত আমায় ধরে 
ইর্যারোগে থাকুক হাজার ভক্ত, সদ থাক আমার সাথ । 





বাশী। ৩১ 





সদা পহরাঁয় আঁখি, 
দেখিব হৃদয় ধনে হদেতে রাখি 
ইচ্ছ! হলো'বা, বল লেমতা, 

এখন রাখ কিনা রাখ কথা সেটা তোমার হাত । 





৪৭1 সুবট--ঝপতাল ।' 
দীন কিসে তব ভক্ত তুমি নাথ বিশ্বপতি। 
চন্দ্র সৃধ্য গ্রহগণ তবাধান সদা গতি। 
অনৃষ্ট অদৃষ্ট খোগ কি কর্ম কিসেব ভোগ 
তব দয়া হলে যোগ, আপনি খসে নিয়তি । 
নাহি ধরে অপ্রারব্ধ, সব ভার। হন জব্ব ; 
ছাড়ে স্বীয় স্বীয় ধন্ম, নাম শব্দে স্তব্ধমতি । 
সাধিয়! সাধকবীর, সন হয় নত শির, 
কমল্যা দামীর ন্যায় ঘঘও ভয়ে বিরতি । 





৪৮ বাহার--কাওযালী। 


যেন ) আদরের ধন কালরতন আদর কবে রেখ তাকে । 
যশোদার নীলমণি গোপাল আদর বিনা নাহি থাকে ॥ 
শাস্তভাবে কর পুজা দাস্ত ভাবে স্তৃতি, 
বাৎমল্যে করিও সেবা, সথ্যে রেখে মতি, 
বধূর মধুর ভাব মেখে ॥ 


৩২ বাশী। 





সেই হরি চন্দন জীবন যৌবন ধন, 
দেহ গেহ উদাস থেকে; 

তা' দিয়া মিটাও জ্বালা প্রসাদী কুত্ুম মালা, 
শ্রগোবন্দ যাবে গোপাল রেখে ॥ 





৪৯1 বাহাব--যঘৎ্। 


যা» তোমার করুতে ইচ্ছ! দয়াময় । 
আমি তা'তেই আছি কিসে ভয়॥ 
তোমারে লইয় যাব যেখানেই আমি, 
সেই আমার মুক্তি ক্ষেত্র, সেই ব্রজভূমি, 
জুড়াবে সকল জ্বালা, শান্তির আশ্রয় ॥ 

ডাক দিব দয়াময় বলে, ভাব সিন্ধু উঠিবে উথলে । 
নয়নে প্রেমাশ্রু, তব নাম প্রেমময় ॥ 


৫১1 বাউলের সুর_লোভা। 


গেল গেল জাতি কুল মান। 
সকল ধন্মেতেই এখন ভাণ ॥ 

যেমন বৈষ্ঃব বৈষ্ণবী, তেমনি ভৈরব তৈরবী, 
নামের মহিম। গেল পড়িয়ে কুস্থান ॥ 


বাশী। ৩৩ 


বিজাতীয় ভাবে বিজাতীয় শিক্ষা, 
আধ্যাতিক ভাবে হয় ধন্্ ব্যাখ্যা, 
হিন্দুধন্্ম করছে পরীক্ষা সায়েপ্টিফিক্‌ ম্যান ॥ 
কেহ পরিব্রাজক পরগহংসাচাঁরী 
গায়ে আলখেল্ল। বাউল ব্রহ্মচারী 
আলুণে ধশ্রেতে দিচ্ছে নুনের ছিটে 

মিষ্টি তাকে মুখে ধুয়েও বিজ্ঞান ॥ 
যেদিকে তাকাই সেই দিকে তাই 
আছে রাজা মহারাজা কথ! মাত্র বাই, 
ভটচায্‌ গৌসাই টোলের পণ্ডিত 

গুরু পুরোহিত ব্যবসার দোকান ॥ 
কিবা বলিহারি মণিহারি চিজ; 
ফরমাস মতন বোনেন ক্ষেতে বীজ, 
কে করে তজবিজ হিন্দু মুসলমান ॥ 
ছিন্ন ব্রাঙ্গভ্রাতা একাই একান্নজন 
মুখে দেশের কথা 
স্বপনে কাদেন শুয়ে গিম্নী পদে মান ॥ 
বদপি বদসি জয় দেবি বোলে) 
কেহ মিশেছেন শ্রীহরির দলে ; 
আরো দেশ কল্লো মাটা নেড়া নেড়ীর গান ॥ 


তঃ বাশী। 


(তাই) নিবূপণে নিরাকারা প্রসাদ বলে ওমা তার! 
খুলে দেমা চক্ষে ঠুলি দেখি অভয় পদ ছু'খান ॥ 








৫১ শ্রীরাগ-_ একতালা। 
শিবে তাই আশুতোষ বলে 
বলেছেন নিগম তত্ব খুলে ॥ 
যাতে ভব ঘোর যায় যাহা বলেছে ভার মায় 
ধন্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ববর্গ ফলে ॥ 
যদি সে সময় আচারে,  নাহিচল ব্যবহারে, 
তৰে যাও তার কৃত কাশী মুক্তি হবে মলে ॥ 





«২ । সাহানা-যৎ। 
অন্ভ্রানীর জন্য কাশী ভ্বানীর জন্য সকল স্থান 
তারা ভয় করে না পাপে তাপে পাপীর তরেই গঙ্গা্ান ॥ 
অটল বিশ্বাস যা"র, করে হৃদয় অধিকার, 
গঙ্গা নারায়ণ নামে কে না হয় পরিত্রাণ ॥ 
আগম পুরাণ ভেদ, সমান নিগম বেদ, 
নাম ব্রহ্ম কর সার অজামীল উপাখ্যান ॥ 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ কত, আছে শাস্ত্রে শত শত, 
ভক্তি প্রেম জ্ঞান বিনা নাহি হয় পরিত্রাণ ॥ 





বাশী। ৩৫ 
৪৩1 পিলু--যৎ। 
ছিছি মন কি এই সাধনা ॥ 

লয়ে আশ! কোশাকুশি, ভ্রান্তি কুশাসনে বসি, 

দুঃখ আর আসে ইসি বৈদিকে কি সাধ মেটেনা ॥ 
করলে কত উপৰাস, পাইয়াছ কি আশ্বাস, 

তথাপি রহিলে বনি, এখন বিশ্বাস গেল না। 

জ্বলন্ত প্রত্যক্ষ তত্ব ছেড়ে পঞ্চ তত্ব তত্ব; 

কাঠালের আমসত্ব করিতেছ' তা দেখ না। 





৫৪1 হ্বরট--কাওয়ালি। 

বৈদিক বৈদিক ক'রে গেল দিন। 

শুন্লেম না শিব-বাক্য দীনবন্ধু দাও দ্রিন ॥ 
আমার এখনও জাত্যাভিমান না হইল ব্রহ্মত্ঞান 

এমনি সংস্কার আটা যেমন জল বিনা মীন ॥ 
যা হ'তে সকল, তা'রি কৃত কল; 

শোধিতে না পারে কেহ যেন ঝণ ॥ 

পরিশোধ হলে জাবন্যুক্ত ফল, 

তাই শাস্ত্র জালে এতই কৌশল, 

রূপকে স্বরূপ নাহি হয় চীন ॥ 





৩৬ বাশী। 





৫৫1 থান্বাজ--টিমেতেতাল। ॥ 
গোপিনি তোদের ও ভাবে ভুল 
ভাবিতাম বলে যাহ! জগতে অতুল ॥ 
হৃদয় মাঝারে যিনি লাজ ভয়ে উলঙ্গিন্ন 
তোরা না কালার পৃত প্রেমের পুতুল ॥ 
দিয়েছিস সব ভার কি আছে তোদের আর 
ংসারে মিশিয়ে হ'ল বিশ্বাস কি স্থল ॥ 
হরিল বসন হরি, কেন পায়ে ধরাধরি, 
আঁকিল হৃদয় হীন, তাই কবিকুল ॥ 





৬) মূলতাঁন-একতালা। 
বাশীতে সকল যায় হয় নাকি লাজের বারণ ! 
পরীক্ষা করছে কালা কদম ডালে লয়ে বসন। 
এখন ভাব দুই কেন ব্রজ-রসময়ি সর্বময় ছাড়! কোন্‌ ? 
হল যে রসাভাষ মায়ার পাশ যত সব আবরণ ॥ 
তোদের শিখাল তাই হীঁসে রাই গলে পর কাল পত্তন ॥ 
প্রণয় যমুনা জলে, ত্যজে লাজ কুলশীলে, 
হের এ মদনমোহন ॥ 
নহিলে বাশীর_গানে, পঞ্চ বানে, হয় না প্রাণের 
আকর্ষণ। 


বাশী। ৩৭ 





গুদ) বেহাঁগ- যা? 
অফ্ট পাশ নাহি গেলে পীরিত করা যায় না। 
একটু ওজনে ভুল্লে কালার প্রেম রয় না ॥ 


সে বড় বুঝিয়া লয় বড় কড়া প্রেমময় 
কিন্তু কাজে সব দেয় কিছুই সে চায় না ॥ 

সেবায় প্রসাদ খাও, হরি নাম গুণ গাঁও, 
অলস হইয়া রলে কখন তা” পায় না॥ 

ভাবের ব্যত্যয় যদি, কাদিবে সতত হৃদি 
তবু সেই হারানিধি নিকট ছাড়া হয় না ॥ 

যৌবন বহিয়ে গেলে হতাশ হইবে ফলে 


সাধিলে মানস চিত্ত অন্যদিকে ধায় না ॥ 





৫৮1 সিন্ধু ভৈরবী-মধামান। 
'কাজ ছাড়া কিছু নয় কাজের ফল ছাড়লেই হয়। 
এই দেহ যতক্ষণ কাজ হবে অনুক্ষণ 
দেহের ধরম যাহা দেহে উপজয় ॥ 
তবে বৃথা কাজে কেন দিন করিবে ক্ষেপণ 
অনময়ে কি হইবে এই স্থসময় ॥ 
কর সেই আয়োজন, খুলুক ভব-বন্ধন, 
কাল জয়, লাভ চতুষ্টয়॥ 





৩৮ বাশী। 





৫৯ | বাউলের হুর । 
আমি কাজের ব্যস্তে চল্লেম পাবনা । 
আমার হ'ল লা রামায়ণ শোনা ॥ 
সেই ব্যাধ বাল্মীকি, হ'ল নাকি 


খধির মাঝে কবির শ্রেষ্ট কি পূ কল্পনা 1. 

রাম নাম শুনি রা বলিতেই সকল পাপ যায় অমনি, 
মকার কপাটবগু বৃথা পাপ ভাবনা ॥ 

দেহ গেহ হ'তে সব, পলায় শুনি নাম রব, 
বামদেব অসম্ভব করেছিল ধারণা ॥ 

শুঁহক চগ্ডাল তাই রামা মিতে রামা ভাই 
অহল্যা মানবী পশু করে সেতু যোজনা ॥ 

তেদ জ্ঞান হরি হরে সবংশে রাবণ মরে, 
ভক্তশ্রেক্ঠ বিভীষণ লয়ে ভ্রাতবললনা| ॥ 





৬*। খাঁাজ-_-একতালা। 
হৃদয় নাথ আমি কিসে এত অপরাধী । 
আমি দেখি ক্রেমে বাড়ে বিষয় ব্যাধি ॥ 
আমি শুনি নামাম্ৃত করিলে পান; 
জরা মৃত্যু গিয়ে অস্থত সমান 

বিঝুর পাদোদক সকল ওষধি ॥ 


বাশী। ৩৪ 





আমার হয়েছে ত্রিদোষ ত্রিনাড়ী যোগে 
ইড়া পিঙ্গলার স্থযুন্নার ভোগে 

পলেম পরা ভোগে খাই প্রেম দধি ॥ 
পূর্ব মহাত্সার ঘ্বৃত মধু স্মেহ; 
নাহি উপজিল আশার বিরহ, 

বলি অহরহ হা হত বিধি ॥ 





৬১। বাপ্রনাদী স্বর । 

কেন মন যাও না সহআীয় । কতটুক এই বীরজা পার ॥ 
তোমার আপন ঘর আজ্ঞপুরে, প্রায় থাকে দরজা পড়ে, 
সদাই বেড়াও ঘুরে ঘুরে আমার হয়ে লও আমার ॥ 
মূলাধারে কুগডলিনী চিন্তা করে চিন্তামণি, 

আকুল হয়ে উঠল কেন, বাধা দেও তা'র ॥ 

তুমিও ষাবে না সেথা, অন্যে যেতেও মাথা ব্যথা, 

রাখ কথা দেখবে কত, ভাব চমত্কার ॥ 





৬২) খাম্বাজ_ঠুংরি | 
মণিপুর বড়ই গহন বন। 
নিরস্তর হিংস্র জন্ত্ব করে বিচরণ ॥ 
বসস্তের(ও) পাখী আছে ফুল ফুল(ও) ভাব গাছে 
ভয় আছে তুলিতে বারণ ॥ 


5 বাশী। 





সতত হুলাদিনী কাদে মেটেনা তার কোন সাধে 
স্বাধিষ্ঠানে অধিষ্ঠান হৃদয়ের ধন ॥ 

কু বোঝা কুৰজা লয়ে সেই মধুপুরে মত্ত হয়ে, 
বৃন্দাবনে আন্তে দিছি দূতী বুন্দাঁমন ॥ 
দাবানল ভুলে বনে, কপীলগুণে, কালিয় দমন | 





৬৩। পিলু-পোস্তা । 
কমলিনী বাসর-শষ্যা করেছে আজ সহশ্রারে ॥ 
রাই আমার রাজমহিষী কালশশী দ্বারী কর্‌বো 
তোমায় দ্বারে ॥ 
আনন্দ একাই নেব তোমায় দেব আমি আগে 
নিলে পরে। 
আজি দাড়ি থাক, ভেব নাক, কুটুন্বিতা চোরে চোরে ॥ 
সকল সাধ মিটাইব, কথা কব তোমার সাথে 
তাহার পরে॥ 
তুমি এখন মোহন বাঁশী,বাঁজাও বসি আপন মনে 
ভাবভরে। 
চিরকাল প্রসাদ খেলেম, জ্বলে মলেম শুনবা আর 
একেবারে ॥ 


বাশী। ৪১ 





৬৪। পুরবী--আড়।। 


তিন তারে তিন গুণ মরি গাথা তায় মন। 
ধন্য এ অদ্ভুত লীলা মারার আবরণ ॥ 
মূলাধারে মুক্ত বেণী, আজ্ঞাক্ষে যুক্ত ত্রিবেণী, 
কত বার ষে প্রয়াগে করেছি মুগ্ডন ॥ 
কুবাসন! রোমাবলী, গায় এখন নামাৰলী, 
জপ রূপ সম্পন্ভির কত মূলধন ॥ 
ব্যবসার ভয় আর, না ধারি চিন্তার ধার, 
অক্ষয় ভাঙার মার হাতেতে এখন ॥ 


৬৫। গোৌরী__একতাঁলা। 


মূলাধারে তাই যুক্ত বেণী বলে। 
এ স্থান হ'তে মুক্তি ফল ফলে ॥ 
বামে বামাচার দক্ষিণে দক্ষিণ 
বহে অন্তঃশীল৷ সরস্বতী চিন্‌ 
বাগ বাঁদনী মাতৃজিহ্বা সহ গলে ॥ 
₹১গ্ত এক ধারা হ"য়ে চিত্রাগত 
কুল, কুগুলিনী নহে নিপ্রান্িত 
উঠিবে নাচিয়া আনন্দিত হ'লে ॥ 


৪২ বাশী। 


ভোগ যোগ দুই একত্র ও স্থানে 

ভোগ যোগাত্সক কৌল কুল জ্ঞানে 
ভবানি ভূলিলে যাৰে লাভে মুলে ॥ 

সথষন্না আগুনে পোড়া ও মানস 

মাখাও চিগ্য়ে স্বন্থ শুণ রস 

ধর মুলীধার আধার কমলে ॥ 

উপাসনায় লাগে আনন্দ যাহাতে 

ভৰ্‌ ঘোর হ'তে তাই চিত্ত মতে 

ছুর্গ। বলে যাত্রা করে যাও চলে ।। 





পাপা পাশা 


৬৬ ইমন কল্যা।ণ--ক|ওয়ালী। 
ভবানি গেল না আমার ভাবের ভুল। 
তুমি যোগেশ্বরী ভোগেশ্বরা প্রাণেখরী কুল।। 


তাই কৌল কুলাচারী অকুলে অস্ত করি 
দাও শুদ্ধ জ্ঞান মম জানি সুন্মন স্ুল ॥। 
আত্ম ভাতি নিরঞ্জন নিত্য সত্য দরশন 


হ'ক চিদাকাশে মন আনন্দ ব্যাকুল ॥ 
দেখে আশা চাতকিনী হয়ে কত প্রমোদিনী 
সকল আনন্দ খণি যত তুমি মূল ॥ 





বাশা। ৪৩ 





৬৭। গৌরী-_কাওয়ালী । 
ভাবের সহিত হৃখ উঠে স্মুম্নায় | 
শেষে ছড়িয়ে যাঁয় সকল গায় ॥ 
প্রেম বাস্প গদ গদ ফোটে তক্তিস্থৃদ, 
জ্ঞান রবি যোগে ঘন আনন্দ ধারায় ॥ 
তাই হয়ে চিত ঘন ধরে ও মুর্তি মোহন 
যা” দেখিয়া ভবের জ্বালা একেবারে যায় ॥ 
তাই হকারাদ্ধ কলা, কুলে কাম কলা, 
মায়া বীজ মায়। ছাঁড়ে ক্রমশ চিন্তায় ॥ 


৬৮। ভৈবেো-আড়া। 

আমার আমার ক'রে আমিত্ব হ'ল না স্থির । 
প্রবল বাসনা বায়ু করিতেছে অধীর। 

পঞ্চ স্থানে পঞ্চ প্রাণে অনিল অনল সনে, 
জ্বালায় আবেগ শত শক্তি বিনা নহে বীর ॥ 

তাই করি শক্তি শক্তি, অষ্$ পাশ হ'তে মুক্তি, 
তার! তর্পণের তরে, কুল প্রক্ষালিল নীর | 

সহত্র আনন্দ শুদ্ধি, আয়োজন কর বৃদ্ধি, 
হবে হতবুদ্ধি ক্রমে কুলের বাহির ॥ 


লগ এপ্স 


৪৪ বাশী। 


৬৯1 ইমন-_-আড়া। 
মহামায়৷ মায় লয়ে স্বরূপ কিরূপ শিব। 
নিত্য পূজা মন্ত্রে তব তবু নাহি বোঝ জীব ॥ 
কিরূপ দেখ না তীর, হয় তা'র কি আচার 
আনন্দময়ীর সনে, আনন্দে নাশে অশিব ॥ 
দেহ দেবালয় বাস, অবিদ্যা হইলে নাশ, 
স্বপ্রকাশ হন ক্রমে, সদানন্দে সদাশিব ॥ 
অজ্ঞান নিম্মাল্য তার, ত্যজে ভোল পশ্বাচার, 
জীব শিব, শিব জীব, সজীব পরম শিব ॥ 





*। খটভৈরবী--কাওয়ালী। 


শিব হয়েও মার চরণ ছাড়া নয়। 
ভোলার নাহ সংশয় ॥ 

হবি হরি রাম রাম, গেছে ভেদ শ্যামা শ্বাম, 
ভোলা জপে অবিরাম বিরাম না হয় ।। 

হয়ে পূর্ণ অভিষেক, তোমার এ কোন ভেক, 
সোহং অহং জ্ঞানে মাঘ কর ভয় ভয় ॥ 

জগৎ অশুভ নাশ, শিব নামে স্বপ্রকাশ, 

করিলেন মা মোর নিশ্চয় ॥ 


বাশী। ৪৫ 


তাঁই জ্ঞান গুরু বূপী, পরম ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, 
জীব্‌ তরে ভক্তি প্রকাশয় ॥ 





৭১ | স্রলট-কা গালি । 


এত দ্রিনে ধরেছি আজ ভোলার ভল। 

ভোল! চরণ তলে পাডে কেন কি বুাবাছে স্কুল ॥ 
[ভাল| রাখবে কিসে ধরে মা আছেন জগত জড় 

[ভোল। একচেটে করুবে বুনি ধরে রেখে মূল ॥ 


ফলাই শ্মশানে চিত! হয় কুল স্থান 
আকুলন্ধ শব শিব তাই ধরে কুল ॥ 
মহাকাল নাল আভা তথাপি গেল ন| ভাবা 


জ্যোতি বিমগুতা শ্যানা ও শ্বয়স্ত ফুল॥ 
ম। মোর শ্মশান নাসিনা, ভাবে উলঙ্গিনী, 
তাই ছেড়ে দিয়ে চল, করেন আকুল ॥ 
জিভ কেটে দেখালেন ভাব, কর তালু ভেদ হবে মধুলাভি 
দেই পরমার্থ পদ জগতে অতুল 
শোণিত লহরী কত পড়িতেছে কেয়ে 
ধল! লালে মেশামিশি গেছে এক ভয়ে) 
রজত ধবল ভোলা গায়ে চিতা ধুল ॥ 
৪ 


৪৬ বাঁশী। 


ঘোরা অঘোরীঘোর ; আধার বরণী মা মোর; 
আধার আলোকে মিশি, শিব হ'ল ব্যাকুল ॥ 

সর্ধবদা শ্বশানে বাস, জগত ছাড়া বেশ বাস, 
নীল কমলে ভ্রমর হয়ে তবু ভ্রমের ঝুল ॥ 

মহাকাল নীল আভা তথ [পি গেল না ভাবা 
জ্ঞানে জ্যোতি বিমণ্ডিতা শ্যম।ও স্বরন্ত কুল ॥ 





৭ | ম্ুলতান-একহালা ! 
শক্তি বিন| মুক্তি নাউ । আমি খুজে বুঝে দেখলাম তাই ॥ 
মহারাস রসে রসিক প্রবর, 
নাদ বাধ! সনে বিন্দু নিরান্তব, 
বাণ যোগে লক্ষ্য ভেদ করা চাই ॥ 
স্বয়ন্বব সভা দ্রৌপদী অজ্ভন, 
কর কুঞ্জ সখ! সাহস অজ্ভুন 
মান ছুধ্যোধন হউক অপমান 
ভোগ কর স্থখে পঞ্চ প্রাণ ভাই ॥ 





দ৩। ভৈরন-_তেওট । 
অহং জ্ঞান কিছু নয়। আপন ডানে তা'কে ধরতে হয় 
কর মন যত প্রবৃত্তি নিরোধ, 
তবে জন্মে বোধ কি কর নির্বেবাধ, ওকি জ্ঞানোদয় ॥ 


বাশী। 


শা শী 





তোমার বাসনা বসনে আশা গেরু মাটি, 
খাবার বেল! চাই বড় বড় বাটি । 

মন নর খাঁটি এখনও সংশর ॥ 
করবে পাপ তাই ধরেছ ও পবজা, 
ধর ধুয়। কৃ হৃদয়ের রাজা, 

ভারি আডঞা মত, কর সমুদয় ॥ 
পূর্বব পূর্বৰ যত ছিল মহাজন, 
বলেছেন তারা করিতে সাধন, 

সেনা বিন। সিদ্ধি বন্ত না নিলয় ॥ 
তাই কুলাৰ দ্বব্ধপিণী মা মোর 
ছেড়ে দেরে তোর মোভ পিদ্র। ঘোর 

ওঁক তন্ত্র মন্ত দেখি ভাবোদয় ॥ 





৭৪1 খট ভেবশী-কাপিতাল। 


সোহহং সৌশহং করলে হয় না সোশুহং চাই জানা ॥ 

সোহহং সর্ববভূতে, সোহহং ভূত শুদ্ধিতে, 
সোহহং ধ্যান ধারণা ॥ 

সোহ্হং হয়ে স্বয়ং বা হও, আমায় তাই আগে কও, 
কি কৌশল এ বিশ্ব-রচনা ॥ 


৪৮ বাশী। 


পা 





সেই বিশ্রপতি দাস, না হইয়া কিসে আশ, 
মিটিবে তোমার বলনা ॥ 


মুখে নাম নিবন্তর, সেরপে আরোপ ধর, 
সং সোঙ্হং তবে হহবে চেনা ॥ 
ছাড় এই ভাব, যাতে ভয় অভাৰ। 


বাবে বারে করি ভাই মান] ॥ 





42) আিবা-কাওস।লী ॥ 
আঁমাব ছিল আশ। গলে পড়িতে । 
মনোনত পতিরতা। প্রমোদা বানতে ॥ 
স্ুনাল। চারু হাসিনা সাধিতে কুল পদ্দিনী 
খান্তর কুলাচ।র পিভিতা লতাতে ॥ 
মাধব্ব বুকে যথা, কীস্তভ রতন গাথা, 
হউন্ত জগহ শালে! তেমনি শোভিতে ॥ 
হায় রে কপাল গুণে, গেল সাধ দিনে দিনে, 
গোপাল তোমার মার কত আছে মনেতে ॥ 


জননি জনম ভূমি, বিদায় দাও বাই আমি, 
ধরে নীলব্রত, যাই শব লয়ে চিতান্তে ॥ 
কি কাজ থাকিয়। আর, কংস দন্ত শীলা ভার, 


বদ্ধ নায়া কারাগার, দৈবকীর বুকেতে ॥ 





বাশী। $৯ 


শও। বিভাদ__বঝঁ।পতাল । 


যদি যোগী ত্রিকালজ্ঞ সমুদ্র লঙ্ঘন ক্ষম। 
তথাপি লৌকিকাচার ত্যজন। মানস মম ॥ 

যাহাতে জগৎ চয় উচ্ছঙ্খল ভাব হয় 
"হয় কি উচিত বিধি আজ তই তব সম ॥ 

মানব সমাজ ছাড়া ছেড়ে দেব বিধি ধারা 
উচিত কি হয় করা যে কাজ বড় বিষম ॥ 

তা'তেই বৈদিক দিনে সাধে অেষ্ঠ দ্বিজগণে 


মহা নিশি সঙ্গোপনে সাধিবেক কুলক্রম ॥ 
মহাজন এই উক্তি, সদা রেখ গ্রেমভন্তি, জগ তেরে 
শিখ ও না হইতে পশু অধম ॥ 
যার দেখে পঁঁচ জন, করিবে অনুকরণ, চল যাই তার অতি 
হয়ে বিজ্ঞতম ॥ 


৭৭| বাঁউলের সব । 


ভূলেছে নূতন মত ভাগবত সব যত তিলক ধারী । 
গায়ে নামাবলী হাতে থলি মুখে জয় হরি হরি ॥ 

তুলসী কাঁণে গলে মালা, বিড়ালের ত্রত পালা 
বেড়ীন বকের মত পুকুর ধারে চুন পু*টি শিকার করি ॥ 


৫৪ কাশী ॥ 





কথায় ভূলে বিষ বিষণ মায়ের বলি অসহিষ্ণু 
নৃতন ঘাণশুখুক্টের চেল। পশু হিংসা দেছেন ছাড়ি ।। 

চৈতন্য চরিতামৃত বুকনি ঝাঁড়েন ধশ্মের কত 
করে পান নামা বেধে খেজুর গাছে রসের হাড়ি ॥ 

নুতন আমদ|নি যা"রা ্ন্মজ্ঞানী পোষা মেড়া 
স্বজাতীয় মুক্তি দেখে হন ঈধ! দ্বেষে মরিমরি ॥ 

ভায়া আমার ভেড়। কান্ত ধন্মজ্ঞান মন্দ অন্ত 


করবেন ছুদিন ধরে দুপাত পড়ে আজব শিক্ষা বলিভারি ॥ 
চা্বাকের চারু বাঁকে পরে গেছে ধাধার পাকে 
বিপাকে পতিত গেসাই খেয়ে মৎস্য কুম্মা উদর পুরি ॥ 


মা আমার জগত্ময় দান বন্ধু দয়াময় 
মহাকাশে ঘটাকাশ, মিশান বুঝাঁও দয়া করি ॥ 

উদ্দেশ্যই পাপ পুণ্য সত।সত ফলে গণ্য 
বিচার বিনা মতিচ্ছন্ন বিবাদ কেবল শুন্য ধরি ॥ 

যেন তৃতীয় অবতার, আচার বিচার ব্যবহার, 
হরি হর ওতেই এক, মুর্খের বুঝতে অনেক দেরি ॥ 

অনন্ত বীর্যা বৈষণবী শক্তি আমার শান্তবী 


পরম বৈষ্ণব শিব আছেন নারায়ণীর পায়ে পড়ি ॥ 


বাশী। ৫১ 


৭৭1 লুমবিঝিট-_আঁড়া। 
সকল আচারী হয় কামনা কারণ, 
কেবল মাত্র কুলাচার আনন্দ সাধন। 
হলে পরে চিন্ত শুদ্ধি ধ্যান যোগে তৃত শুদ্ধি 
কারণ আনন্দ নন্দী, কারণ কারণ ॥ 
মস্তরূপী মৎন্বরূপী ধবে মু! সৎস্মরূপী 
পঞ্চী করণে হবে শ্রীপাত্র স্থাপন । 
ভুমি আমি বসে ভোগ. নিবারিবে ভব রোগ 
শক্তিযোগে শক্তিযোগ অম্বতী করণ। 
হবে তবে তন শুদ্ধি চিদানন্দে মন বুদ্ধি 
সমাধি আধারে ধরে আত্ম সমর্পণ | 


৭৮1 আলিয়া_জলদ একতাঁলা । 


ইন্দ্রধনু সুতায় গেঁথে তারার মাল! তারার গলে 
পরাব ফেলে দিয়া নাগভষা বাঘ ছালে। 
প্রভাতের তানু শরতের শশী 
লয়ে পুষ্পোদ্যানে বেছে পুষ্পরাশি, 
নীল মরকত ময়ূরের কণ্ে, যে রং দেখিল জগত ভোলে। 
স্থখ তারাটারে সিঁথি সিমন্তে, দিয়ে পড়ে রব ও পদ প্রান্তে; 
প্রেমজলে আখি তারা, ভাসাইব তারা বলে । 


২ বাশী। 





এরূপ ভীম! ঘোরা লম্ঘোদরী, 
মায়ের হাতের কপাল কত্তরী, 
ফেলাইব দূর করি, রেখে শুধু নীলোৎপলে। 





৭৯] খটাভরবী-ঝাপতাঁল। 
মা মোর বর্ণমযী স্বরূপে আরোপ ধর, 
সাধক ও কি বর্ণ মাতৃক। ন্যাস পড়। 
ছুই মুখ ভূজঙ্গিনী, স্ুযুণ্মায় কু শুলিনী ; 
একবার নিয়ে শ্বাসে, আবার উগার। 
এই বর্ণ জপ ক্রম, ঝিল্িনাদ যাবে ভ্রম ; 
ওকি ধ্যান ওকি কর, কেবল অক্ষয় । 
গুরু দত্ত বীজলতা, এখনও জন্মিল না তা, 
ভূত লীপি ভূত শুদ্ধি, ষোঢ়া শ্যাস কর। 
দখি মৃত্র্য্জয়, যাক ক্রমে কাল ভয়, 
৪ সুখে নিত্যানন্দে অজর অমর । 


/ এ ০৫ 
(৫৮ 


কী 





৮*। বাগেশ্রী-একতাল।। 


ডাক দিয়া স্বপনে, 
হাতে যখন দিল বাঁশী, নিলাম না কেনে । 
সেই কালাটাদেয় বাশী, যায় মুগ্ধ ব্রজবাঁসী, 
আজ মামি কত গাইতম গানে । 


বাশী। ৫৩ 


আমার নাই শক্তি, ভুল্লাম ভাব ভক্তি, 
এখন পেলে আমি জুড়াতাম প্রাণে । 
উঠিত কত লহরী, ওহে দীনবন্ধ, হবি, 
আমার সব নষ্ত কপাল শুণে। 
নাম জপে পাপ যাবে মনোস্তাপ 
তব শিক্ষা! নাম রহিল মনে । 
আবার ষদি পাই, ছ।ড়বন! কাঁনাই। 


এখন রলেম সেই আশ।র স্বপনে । 





৮১। কানাড়া মিশু জন্ণাক। 
যোগী জীবন ধনে, গোপীজন মে!হনে, ভাব মন 
তারে নিরস্তর। 
রও সদ! গোপী মাঝে, গোপী ভাবে গোপীকাজে, 
প্রেমময় করও অন্তর । 
গোপী অনুগত বিনে, এশ্বধ্যভাবের জ্ঞানে, 
ভজিলেও জন্ম জন্মান্তর। 
না মিলিবে গোপীনাথ, বামন হয়ে চাদে ভাত, 
এইরূপ ভাবিবে বিস্তর । 
দেখিবে সদ্দা অনন্ত, লব দিকে হয়ে ভ্রান্ত, 
পার হতে জলধি ছুস্তর | 


€৪ বাশী। 


যদি জলধিবরণ কালা, গলে দিবে বন মালা, 
পায় ধরে ব্রজ বাস কর। 
যেখানেই গোপীগণ, সেই ব্রজ বুন্দাবন, 
মদনমোহনে গিয়া ধর। 





৮২। ঝিঝিট-টিমে একতলা । 
আজ গোপাল পুজিব তোমায় বড় সাধ মনে 
এই অন্তর নিকুপ্ত মাঝে, কৌলজভ্ঞান বৃন্দাবনে | 
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ক্ষমাদ।ন দয়া, 
অহিংসা আচার জ্ঞান পুণ্য দিয়া 
আনন্দ স্বয়ন্ু মৌন পুস্পচয়ে মাখি ভক্তি চন্দনে। 
তুলসী ছোবনা অই গঙ্গাজল, গোময় কি জন্য 
পরিষ্কার স্থল, 
ভজনা নন্দী আখিনীরে অন্য জল কি কারণে । 
পঞ্চতত্ব সদা বিষয়ে মত্ত হয়, তব ও চরণে অবিদ্িত নয়, 
শান্ত দাহ্য সৌখ্য বাসল্য মধুর ভাব দানে । 
ভাবেতে ভুলিয়ে রৰ পড়ি পদে, আমায় গোবিন্দ 
ফেলনা বিপদে, 
আমায় সম্পদে স্বপদে রেখ তব সনে । 
প্রাদের জন্য নাহি দিব ভোগ, আমার দূর করে দাও 
ভব ব্যাধিরোগ, 


বাশী। ৫৫ 





জলে অনুরাগ উজ্জ্বল প্রদীপ স্মৃতি ধৃপ ত্রাণে। 
দিগম্বর ব্রত প্রাণের কথায়, গল পাশ হয়ে উঠিছে 
পৈতায় 
আমার দিয়েছি সময় তান্বুল চর্ববণে। 
উদ্তাবনী শক্তি ও অক্টাঙ্গ অর্থ, 
পৃথি যোগে দীর্ঘ ঈকার বিন্দুভর্গ, 
প্রভাতীয় কামে মুলাধার শঙ্খ স্থাপনে ॥ 
বিশ্বাস বৈরাগ্য ছুর্ববক্ষত যোগে, লয়ে ফুলবান 
ভোগ অনুরাগে, 
সৌর বন্কি চন্ত্র কলাঁয় একত্র করণে। 
পুনঃ অফ্টরসে চোষট্রা কলায়, অস্টপাশ মুক্ত 
হইয়ে ত্বরায়। 
দিব শির পরে হলাদিনী, প্রেমময় জ্ঞানে । 
যে অবস্থা(য়) যাহা ভাল লাগে মোর, তাই দিবে হাতে 
নবনাত চোর 
মন চোরা বসে এ লালসার কুশাসনে । 
০ক আছে আমার পুজা শধ্যা করে করতে হয়নি যে 
অন্তর অন্তরে ; 
বিলম্ব তাই ভক্তি শ্রদ্ধা চন্দন ঘর্ষণে। 


৫৬ বাশী। 





এখন হৃদয় আসনে এস যাছুমণি, আহা শুকায়েচে 
মুখ নীলমন 
আমায় ছেড়ে বাছা তুই ছিলি কোন খানে। 
ওরে রাখালিয়। স্বাগত বাদন, স্রশ্বাগত সখা বৃন্দাবন ধন, 
পুজা নাই আমার দেখলাম এত ক্ষণে । 
লোকাঢার মত শুনে পরের কথা, ভূলে ধরলেন 
শান্ত্রপক প্রথা 
আর এখন দেখি কিছু থাকেনা সাধনে। 
এ জগত এই দেহ যে তোমার, কি দিব কি আছে 
বলিতে আমায় 
ভাব যতই ছিল দেয়া হল আব্বা সমর্পনে 
তুমি পূর্ণকাম আমি কামকলা, আশ! সৃত্রে গেঁথে 
ধন্ম ফুলমালা, 
সাজাইব অলক তিলকা গোপী চন্দনে । 
কাদিব কাঁদাৰ রাধা রাধা বলে, কলি কল্পলতা 
শক্তি নিপতনে, 
প্রাণ সখা স্থুমুন্মা বমুন।কুলের পুলিনে। 
ধর গোবদ্ধন গোপিনীর প্রাণ, নয়নে পরাণে 
নু করিয়ে সন্ধান ; 
আমার সকল জ্বালা যাবে অই কুলামৃত পানে 


বাশী। ৫৭ 





শিছরি শিহরি বল্ৰ হরি হরি, নির্বিবকার চিন্ত 
মধুর মাধুষী, 


তাই মায়া লয়ে শিব চিতা শ্মশানে । 





৮৭1 [বিহাস-- একহালা। 
( কালি )- নামের গুণে থাকেনা আর নামের চিন। 
(আমার )--আমিহ আর ধরে রাখব কহ দিন । 
সংসার বাসন| সাগর ভভ্ভয় এক দিকে গ্রাস 
কৰিছে আমায় 
অন্যদিকে সাপন সিন্ধু গ্রাসিছে ক'রে অন্দীন। 
মাঝেতে দুনদল আমি সববদ! হয়ে স্বকামী 
পেনামা যোজাকবর মত ক্রাম কমে ক্সীণ। 
সামীপ্য স্বারূপ্য সাযুয্য নির্ববান, চাইলে চতুবগ 
ধন্ম অর্থ কাম, 
সেবা সেবক রয়ে তোমার শুধ'ব চির-খণ। 
আমি না থাকলে কে খাবে প্রসাদ, গ্রসন্নতা ভোগে 
বটিবে বিষাদ 
আমার এই অবসাদ, শাস্ত্র অর্ববাচীন। 
শ্রীনাথ দেও এই অভয় আমায়, নাম ও নামিন 
অভেদ হেন রয়; 
মায়া কুয়াসায় ঢেকন। জ্ঞান ভানু অনুদিন। 





৫৮ বাশী 


৮৪| দেবগিরি--ঝ।পতাল। 

হরি হুর শিব, তিন দলেতে বৃস্তমূলে হর বনিতা। 
তাই তুমি সকল ভোল পেলে ভোলা বেলের পাতা। 
বিলমূলে সদ! বাস, শ্রীনাশ দিক বাস, 
অর্পিল প্রীকলরূপী স্তন কেটে লক্ষী মাতা । 
অই তব শিব পর? কত সে"ধে গঙ্গাধর' 
অভেদ হরহরি পতি দিলে “আাজো' মমতা । 
আশুতে!ষ আশুতোষ আমার কি পেয়ে দোষ 
নেওনা কেন দ্বিদলের (অই ) চ'খেরপাতা বেলের পাতা। 
মূলাধারে পার্ববতী, সুযুন্মায় স্বখ গতি, 

উদ্ধরতী বৃন্তসহ তিন গুণে তিন দল গাঁথা । 
উপর দল ঝরে, প্রায় সে পাতা ছিড়ে, 
কপাল গুণে আগুন জলে পাত। পোড়ে পাই ব্যথা। 
খণ্ড অখণ্ড সমান চর্ণ দিলে ও প্রীতিদান 
যেন তেন প্রকারেই আমার বেলা কথা। 





৮৫ ঝিঝিট-টিমেতে হ!লা। 
আয় মন আজ সহস্রারে আনিগে আনন্দে চল । 
এই নিশি নির্জন নিস্তব্ধ ধরাঁতল। 
জ্ঞানরূপী শ্রীনাথেরে, ডাক দিয়! ব্রহ্ম দ্বারে, 
পাদুকা পঞ্চক স্তোত্রে কর ভাৰ নিম্মল | 


বাশ। €ঈি 





একত্রেতে ভোগযোগ, যাক দূরে ভব রোগ, 
বিমল কমল কুল, অমল কোমল 

ওখানেতে ধারা বয়, ইচ্ছাময় চিন্ময়, 
জ্ঞানময় মদাতঙ্ক বিলাস বিহ্বল। 

নকলি আনন্দসয়, আনন্দেই হও লয়, 
সচ্চিদানন্দ গোবিন্দ কেলি কদম্বতল। 





৮৪ সাহান। ঝা(পতাল। 
পিপীলিকা গতিতে কত কাল যাৰ একি রে জগ্তাল। 
মধুর আশা মধুর বাস! পদ্মে মধু ধরে নাল ॥ 
মন ভ্রমর। উড় ত্বরা চরণ কমল হল নন্ভরাল 
প্রাণপাখি উড়িবে বৃথা ছেড়ে ধরা ডাল ॥ 
অন্তর অন্তরে রব কত দূরে 
ভোলার ভূলে বলেম একাল সেকাল । 





৮৭ খট-বাপড।ল। 
ভক্তের শ্রীতির তরে নিরগ্তন নিরাকার । 
দশমহাবিদ্যারূপী কু দশ অবতার ॥ 
কভু নাথ ভক্ত ভোলা কভু বৃদ্ধ কড়ু বালা 
কালীকৃষ্ণে কীমকল। বৃন্দাবনে গোঁপিকাঁর ॥ 


৬ . কাশী। 


হুঙ্কার উদ্ভনা ঘোরা তারক ব্রহ্ম রাম তারা 
কখন প্রণবাতাত কখন বা ওকার ॥ 


_ নিস্কাম মাখা সকাম ষোড়শী পরুষ রাম 
বামন ত্রিপুরেম্মরী ্রিজগণ্ড পদাধার ॥ 
কমঠ ভৈরৰীা ভীম! মীনরূগী ধর ধূমা 


নসিভই চিমমস্ত! ববাত ও ব্গলর | 
বৌদ্ধ মাতঙ্িণা মাতা সিদ্ধি দাত্র। শান্ডিদাত। 
কলির কনুব নাশী কন্টারূপ কমলার। 
চিন্তামণি চিন্ত।বূপী ভাবমুদ্ধ। তরজ গোপা 
শিশুপাল মুক্তি পেল ভক্তের কি কথা আব ॥ 





০৮ | মলার-কাওযানী। 
আহা কি মায়জাল বিস্তান | 
তোমায় ছেড়ে করে সতসার সংসার ॥ 
কোথা মাই কোথা আসি আনার কারে ভালবামি 
দিবানিশি ভাবি বসি আমার আমার ॥ 
কিবা ছে এগা মোর কেবল মোহের ঘোর 
চারিদিকে শুনি শোর ভুলানি তোমার ॥ 
সর্দাই করি আমি আমি তুমি বিনা কোথা আমি 
তুমি আমি জগৎস্বামী লীলা চমণ্ডকার। 


বাশী। ৬১ 





৮৯। বিভাস-বীপতাল। 
ওহে নির্বিবকার আমার বিকারহীন কর সাকার সাধনে । 
চঞ্চল্‌ মানস আন্দোলিত হ'লে তব বহপে যেন 

মিশে থাকি জ্ঞানে ॥ 

দশরূপে দশবার হরিতে তূভার ভার 
লীলাময় কর লীল৷ মায়াতীত মায়া সনে ॥ 

নিরগ্রন তব কায়া কাধ্যরূপী মহামায়। 
তোমার কাধ্য ও কারণ হীন সমাধি ধানে ॥ 

আনন্দই অবশেষ জ্যোতিশ্মরী যোগীজনে 
দেখি হলাদিনী রাধার কুপ্পে মদনমোহনে ॥ 

যখন যা” উপযোগী জগতের ভক্ত লাগি 
প্রকাশ কর সে রূপ যাহা আসে প্রয়োজনে ॥ 

আমায় কর সেবা দাসী আমি নাথ ভালবাসী 
গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ বড় মিঠে লাগে কানে ॥ 

জ্যোতির ভিতর স্ফ্তি শ্যামল স্থন্দর মূর্ধি 
অতুল তুলন। তা'র ধারণা আসে না মনে ॥ 

আহা ওরূপের লাগি হই বুঝি খর্বত্যাগী 
আমার কি রেখেছে কিবা যাবে লতা শবাসনে ॥ 


৬২ ৰাশী। 


৯* | বাউলের হর । 

মানসে কর কি আশা ত্যজ মন ছুরাশায়। 

এঁহিকের সখ যত ভ্রান্তিমাত্র কিছু নয় ॥ 
অভ্যাসে সমতা প্রাপ্তি অভাবে যাতনা দেয় 
আবার সে সুখ কভু ছুখ বলে ভ্রেম হয়, 

যেমন নীরে প্রতিবিদ্ধে হয় সূর্যোদয় ॥ 
জীবন গেলে সখের ভানু হৃদকমলে কি ফোঁটে তায় 
তাই বলি মন সহজ্রারে ভাব দেখি শ্যাম। মায় 

অস্ত নীর ঝরে যথা তেজ ভানু দীপ্তি পায় ॥ 
বিনশ্বর পেতে কেবা নশ্বরে আগ্রহে চায় 
আমি বুঝি মন বোঝেনা পড়ে মায়া দোটানায় ॥ 
উপর দিকে যাওনা কেন নীচে আস কি আশায়, 
আপন ছেড়ে পরের কাছে বেড়ালে কি ফলোদয় ॥ 





৯১। স্ুরট--একতাল1। 
কেরে অন্তর প্রান্তরে অন্তর রূপিনী। 
হলক্ষ ছিদলে শুন্য সনাতনী ॥ 
তড়িত জড়িত চঞ্চল লাবণ্যে 
পুরুষ কি নারী কে জানে অন্যে 
আনন্দ আধারে আনন্দদায়িনী ॥ 


বাঁশী । ৬ 





সমরসপূর্ণ কামিনী কমলে 
বিলাস বিহ্বলা, লয়ে মহাকালে 
তাই লোকে বলে কালের কামিনী ॥ 
ভাবিতে আধার অনস্ত মহিমা 
আধার বরণী গুণ গরীমা 
মকলি অনন্ত জ্তান স্বরূপিনী ॥ 
যত দুর যারে হয় তব দয়া 
সেই ততদূর জানে মহামায়! 
কি কায তোমার মহা মায়াবিনী ॥ 
ভক্তি উদ্যানের মাঝে নিরন্তর 
নারায়নী নামে পুত সবোবর 
ঘরে নৃত্যকালী আমার জননী ॥ 





৯২। বিভাস-কাওযালী। 


ওমা আমার আখি ঝরিছে নিরখি 


কোন দ্রখে ছুখী দুর্গতি নাশিনী। 
অনুগত শিব তার কি অশিব 
বুঝিবে কি জীব চৈতন্য রূপিনী ॥ 


দশদিক হাতে দশ প্রহরণ 
বাহন বিক্রমে চমকিত প্রাণী, 


৬৪ বাশী। 





প্রবৃত্তি অস্থুর পদতলাকুষ্ট 
কেন একি ভাব মহিষ-মর্দিনী ॥ 

লক্ষমী সরস্বতী ছায়া সম গতি 
সদাকাল তব কৃপা ভিখারিণী, 

দেব সেনাপতি কার্তিক কুমার 
সঙ্গে সিদ্ধিদীত। গণেশ জননী | 

পুর্ণ ব্রহ্ম কুষ্ণ জড় ভগবান 
তুমি অধিষ্টাত্রী ব্রহ্ম সনাতনী | 





৯৩) কীন্তনের চর) 
ভাই সবে আজ মিলেছি আমরা এখানে, 
বিদ্ব না থাকে যাহাতে হরি সাধনে ॥ 
(মনের আধার দুরে গিয়া ) হবে স্থুসময় সে সময় 
হবে ভাবোদয় অভেদ জ্ঞানে 
যাক পঞ্চদেবে ভেদাভেদ জান অভেদ হয়ে ভজনে ॥ 
কালী হরি মিলে এক সংকীর্তনে ॥ 
কভু বিভু ভক্ত ভোলা নিরঞ্জনের নিত্য খেলা 
নিরাকার ধরেন সাকার লীলা ব] ভূভার হরণে ॥ 





বাশী। ৬৫ 





৯৪। রীমকেলী--একতাল]। 


ওহে বনমালী হয়ে ব্রজ অলি 
প্রমন্ত কামিনী কুম্তম সুধায় ! 
ভেদ জ্ঞান হীন তুচ্ছ কশ্মে লীন 
যতেক সংসারী সংসারে সাজায়॥ 
তাদের যেমন স্বভাব স্বকীয় 
ভাবেনা ভুলিয়ে ভেদিয়৷ তুরীয় 
তুমি নিবাময় পুরুষ চিন্ময় 
নিলপ্তের লিক্ত প্ঞনে হাসি পায় ॥ 


কিজানিবে তার আজই গোপিকারা! 
ঘিরেছে ও বিধু কলঙ্ক কোথায় ॥ 
ভাবে কি তাহারা কুরুক্ষেত্র কোথা 
জগৎ বিস্ময় বিপ্লবের কথা 
সে বিরাট রূপ দেখে কত ভূপ 
পেল আত্মতত্ব ত্যজে দুরাশয় ॥ 
ন৫। খুববী- আড় ॥ 
গুরু হ'তে আমি জ্ঞানী ভাবিলে অস্তরে, 
সুধু সেবা অপরাধ হয় অহঙ্কারে ॥ 
সব নষ্ট হয় ভোগ প্রসাদে জন্মায় রোগ 


যাতন! বাড়ায় আরও অন্ধ ব্যবহারে ॥ 


৬৬ বাশী 





ধাঁর জ্ঞানাগ্নির জালে মন্ত্র চাল অল্পকালে 
সাধন ইন্ধন যোগে গৃহ রান্নীঘরে ॥ 

সিদ্ধ নাহি হ'ল অন্ন ধরে গেল মতিচ্ছন্ন 
গৌরবে উলে উঠে মায়া ধুম করে ॥ 

আশাখি আধা এল কাদা ভক্তি জলে হ'ল আধা 
কি খাইব কি খাওয়াব গোপাল তোমারে ॥ 

চাল ত হইল নষ্ট পাইলাম মন কষ্ট 


জানিলাম স্পষ্ট ভাবে এত দিন পরে ॥ 





৯৬। ইমন-আড়া। 
অশক্ত হইলে শক্তি মায়া লুতাতও জালে । 
ঠেকেছ বিষম দায় আপনি পড়ে আপন কলে ॥ 


পরের করিতে নষ্ট এখন নিজে কত কষ্ট 
ধরিতে উদ্যত প্রায় টিকটিকি রূপ কালে ॥ 

পাছে পাছে টক্‌ টকে বাধা হয়ে বাধা থেকে 
উদ্ধার হ'ল না বুঝি এই বার এই গেলে ॥ 

গোপাল তোমার মায়। ছাঁর আখি আবছায়' 
শক্তি ভক্তি যোগে মুক্ত কর এ লাঞ্কন! ছলে 

একদিন পূজা ঘরে এ দৃষ্টান্ত দেখে পরে 


আমার হয়েছে শিক্ষা শক্তি শিক্ষা বুঝি মনে ॥ 


বাঁশী। ৬৭ 





৯৭1! মাযুব খাম্বাজ_-ঝাপতাল। 

বারাণসী পুর-পতি বিশ্বনীথ মহিম', 
অন্ভ্ঞানী কি বোঝে বল হিন্দু ধঙ্ম গরীমা॥ 

বিশ্বেশ্বর স্থান চাত, হয়ে জ্ঞান বাপী গত, 
দেখালেন এ জগতে দয়ার অসীমা। 

মুক্ত হয় মলে কাশী ভন্মীভূত পাঁপরাঁশি 
ঘুচে যায় জন্ম মৃত্য অন্ধকার অমা ॥ 

যবনের! শ্লেচ্ছজাতি ব্রাহ্মণের সমগতি 
প্রাণী মাত্রে সমভাগ্য সৌভাগ্য পূর্ণিমা ॥ 

মনরূপী আরাপ্তীব দিয়ে মঠ ভেঙ্গে শিব 
সেই স্থানে চিরপ্ীব কববর কলমা ॥ 

পাপ পুণা সমতুল্য করিলেন এক মূল্য 
নির্ববাণ নগরী হেথা নাহি মায়া ধূমা ॥ 

সতত জ্ঞানাগ্সি জলে হব নিত্ত কশ্মফলে 
অন্নপূর্ণা মহারাণী মহামায়া ভীমা ॥ 

কালাপাড় তরবারি আঘাতে অস্কিত করি 
ধরেন বিমল শোভা হৃদয় সুষমা ॥ 

পূর্ণ শিক্ষা পূর্ণ জ্ঞান দেখে সব বিদ্যমান 
বর্তমান কাশীখণ্ডে ধন্দমতত্ব সীমা ॥ 


০ 


৮ বাশী। 





৯৮ আ্রীরাগ--কাওয়ালি। 


মন চিত্ত শুদ্ধি হয়ে ভোল বিভু ভাবে, 
আই আনন্দ সাধন হয় ঘি তবে। 

রাম নামে পাপে গিয়া সত্য শিক্ষা জীবে দয়া 
দেবদেষী রাবণের বংশ ধ্বংশ হবে। 

অশোক কাঁনন হৃত। উদ্ধারও ভক্তি সীত! 
পশু ও আসিয়ে সেতুবন্ধে শিল1 দিবে । ৃ 

জ্ঞান সাগরের পারে চমণ্কার শীল! নীরে 
অনন্ত আখি নীরে বুদ্ধি শিলা ভাসিবে। 

প্রণয় প্রবল সিন্ধু যদ্দি চাও হও বিন্দু 
ভাবের লহরী আশা যাতাঁসে উঠাবে। 

অভেদ নাম না মিন তাই জাপে সেই জ্ঞান 
অভ্তাব করুণা যেন অকিও স্বভাবে । 

এক গুরু শিষ্য ভাই অনুজ লক্ষমণে চাই 
জনক কন্যা! জানকী লাভ হবে ভবে । 

প্রতিজ্ঞায় পেতে জানু কুশিক্ষা হের ধনু 
তাঙ্গ জাম দগ্নিগর্বব পরাশক্তি লাভে । 

যেই একবিংশবার করে ক্ষত্রিয় সংহার 
পৌরষ পরুষধারী হিংসাদ্বেষ যাবে ॥ 


বাশী। ৬৯ 





বামনে ধরিবে টাদ ছাড় ক্রমে মায়া কাদ 
দেখিও আসিবে তব ত্রিজগত পদে । 

দান যশ আশা বলি এশ্ধ্যের বুন্দাবলী 
লয়ে ও পাতাল রাজ্যে রাজত্ব করিবে। 

বামনের ব্রত ভিক্ষা তোমার হইবে শিক্ষা 
পূর্ণ অভিষেক দীক্ষা সেই দিন ভবে। 

সার্থক ত্রাণ নাম হবে সব সিদ্ধকীম 
পুর্ণ জ্ভীন পূর্ণ ভক্তি মিশে এক হবে। 

কমঠের বৃত্তি ধারে থাক সদ1 এ সংসারে 
পাপ জলে পুণ্যস্থলে মন্ত্র ডিম্ব ভেবে। 

যত সব কুচিন্তার লইয়ে মন্দর ভার 
শাস্ত্রের সাগর মথি অস্ত উঠিবে । 

প্রবৃত্তি নিবুস্তি দু'টা দেবান্্রে দিতে বাঁটি 
মোহিনী হইয়ে লয়ে অমরেই দিবে । 

যদিও ঘটিবে ছন্দ চির জয়ী দেব বৃন্দ 
হয় না অমৃত লাভ অস্থ্র স্বভাবে । 

বেদের উদ্ধারকারী হয়ে মীন রূপধারী 
পূর্বব স্মৃতি সযতনে হৃদয়ে রাখিবে । 

প্রলয় প্লাবন মাঝে ভূলনা আপন কাজে 
জ্ঞান বুদ্ধ মার্কগডেয় মুনি শিক্ষা পাবে। 


৭৪ বাঁশী । 


ঈশ অনুরাগ ব্রত ধর বরাহের মত 
পাপের বিপ্লবে ধর্্ম-ভূমি উদ্ধারিবে | 

অদ্ধ পশু অদ্দ নর সোহং জ্ঞান নিরস্তর 
সাধনে নৃসিংহ মৃত্তি ধর বীর ভাবে । 

হিরণ্যকশিপু পশু নাঁশি রক্ষা কর শিশু 
প্রহলাদ আহ্লাদ কৃষ্ণ নাম শিক্ষা যবে। 

মহা চীনাচারে সাধি অহৈতুকী হেতুবাদী 
বৌদ্ধরূপে আত্মবোধ তত্তশুদ্ধি লাভে । 

ছাড়িয়ে সংসার ধন্ম দেখাবে বেদের মর্ম 
কন্মকাণ্ড আবর্জনে নীতিশিক্ষা জীবে | 

কলি-ভাবাক্রান্ত আসি ধর কৌল ধন্ম অসি 
কল্কিরূপী কুলজ্ঞানে ভাব মেচ্ছ সবে। 

নাশিয়ে ঘুচাও খেদ প্রবল কলিতে বেদ 
সত্যযুগ হয়ে ক্রমে পুলকি আসিবে ? 

রেবতি রমণ রাম অনন্তে কর নিস্কাম. 
মুষল লাঙ্গল লয়ে সর্ববদাঁয় রবে। 

অন্তর কর্ষণ করি পশুভাব পরিহঙ্রি 
গুরুবাক্য গদাঘাতে সংশয় পলাঁবে। 

পৃণুত্রঙ্গ সনাতনী শ্রতি রেষা পুরাতনী 


অভেদও কৃষ্ণ মু্তি রাধা ও মাধবে । 


দ্রবরূপে গঙ্গা হয়ে 


বাশী। 


আছেন ত্রিলোক ছেয়ে 
তবু মূঢ ভক্তি শিক্ষা কভু নাহি পাবে। 





৯৯। বিবিউ_-টিমেতে তাল! । 
মন ভবানীর ভাব ওবে যদি ধরে। 
ষোড়শী স্বভাব কামকলা চিন্তা করে ॥ 
রূপে লয় হও সোহহং জ্ঞান লও 
ব্রঙ্গমসনাতনী তারা আখি তারা পরে ॥ 
রাখ আমার কথা জীব মায়ার মাথা 
কাট ছিন্নমস্তা হইয়ে অন্তরে ॥ 
ধন্্মাধর্্ম সঙ্গিণী ডাকিনী ও বর্ণিনী 
তৃপ্ত হক খেয়ে অই রজঃ তমঃ ধারে ॥ 
অত্ব শুনি স্বৃষন্না লও রস রসনা 
চিরশান্তি নেও করায়ও করে ॥ 
হয়ে বগলা মুখী ঢুখ গিয়ে চিরসুখী 
জিহবা ধর সংসারের লালসা অস্তরে ॥ 
নিবৃত্তির গদ1 ঘাত কর দেখি নিপাত 
শোক তাপ জরাভয় যাক সব দূরে ॥ 
প্রেমতত্বে তত্বজ্ঞানী হয়ে মত্ত মাতঙ্গিনী 
ভাব সিদ্ধ পঞ্চতত্ব আনন্দ আগারে ॥ 


৭২ 


বাশী। 





প্রবল আশায় ধুগা অনুরাগ অসীম 
স্বদীর্ঘা বৈদিক ধবজা ছাড বিধবারে ॥ 
শ্রীরূগী শ্রীপদে রাখ ভক্তি কমলায় মাথ 
সর্ববা্গে বিভূতিরূপে এশরধা বিকারে ॥ 
নাম মদে মত্ত গজ যদ্যপি ও গুণ রজ 
দেহ রত্ব ভাগু সুধা সিঞ্চকরী করে ॥ 
কমলা কমলমুখী তুমি আমি হব স্তখী 
আলোকিত পুলোকিত ভ্রম অন্ধকারে ॥ 
বিমলী করণ হয়ে জ্ঞান ত্রিপুরায় লয়ে 
সদ! কাল জ্ঞানী হও এই তিন পুরে ॥ 
ভেদাভেদ দুরে রাখ আদরণী হয়েখাক 
উদার মুদারা তারা হৃদয় আগারে ॥ 
অভেদ ও শ্যাম শ্যামা কত শান্তা কভু ভীমা 
কভু রূপাতীত কভু রূপের ভিত রে ॥ 
এসে কালী সর্বনাশী বাজাবে মোহন কাশী 
পাগল করিবে প্রাণে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে ॥ 


এই কোল কুলজ্জান শৃক্তিময় সর্বৰ স্থান 
জগ ব্রশ্ষাণ্ড শক্তি স্ত্রীরূপে বিহরে ॥ 
। 
স্েহময়ী সেহলতা ভগ্মী বণিতা মাত! 


প্রতিবেশী কুটন্থিনী বয়হ্যা সংসারে ॥ 





বাশী। 
নির্বিকার চিদানন্দ সন্দেহ ঘুচায় ছস্ 
ভাবের ভবানী সেই অন্তরে অন্তরে ॥ 
সংশয় পশুর জ্ঞান অনুমান বর্তমান 


শেষ সব বিদ্যমান লয়ে মুক্তি পরে ॥ 





১*০।  ইমন-আড়।। 
একি রূপ মা! 
করালস্ত পীনস্তনী মহামেঘ প্রভা শ্যামা ॥ 
ঘোররবা চতুভূর্জে বামোদ্দধ করাম্ুজে 
সদ্য ছিন্ন শির খড়গে শোভিছে ভীমা॥ 
দক্ষিণ দুইটা করে দিতেছে অভয় বরে 
পঞ্চাশৎ মুণ্ডালি রক্তাক্ত ফেণা।। 
বালার্ক লোচন ত্রয় শিশু শবে কর্ণদয় 
দস্থরা শ্মাশানালয়ে দিগন্বরী বামা ॥ 
সংঘাত শবের করে হাস্যমুখী কাঞ্চি করে 
স্ককৃদ্বয় গলদ্র্ত ধার! বিম্ফ.রিতাননা।। 
চারিদিকে ঘোর ডাকে শিবাকুল থেকে থেকে 
শব-রূপ মহাদেব হৃদয় আসীন] ॥ 
সখ প্রসন্ন বদনা সরোরুহা স্মেরাননা 
রতাতুরা মহাকাল বিপরীত কামা ॥ 


৭৩ 


ছু বাশী। 


এইরূপে চিন্ত কালী র্বব সিদ্ধি শশিভালী 
নাহি মুক্তি ভব পাশে মুক্তকেশী বিনা ॥ 


১০১। খাম্বাজ__-চৌভীল। 


নবীন যৌবনা লোল রসনা 
প্রত্যালীঢ পদা খর্ববা লন্বোদরী। 
করে নৃকপাল খড়গ কর্তুৎ্পল 


বরপ্রদা চতুভর্জা ভযঙ্করী ॥ 
পঞ্চ মুদ্রা ধরা পবা বাঘ ছালে 
করালী কপালে নিচিত্রাস্থ্ি মালে 
জটা প্রলম্থিত! নাগ ভা! পরি 
নীল আভাময়ী রক্তাক্ত পঙ্কজে 
লুঙ্কার কর্ভকা হৃদে ধ্যান বীজে 
তুমি আভাময় শুগ্য বিশ্বচয় 
তারা রূপে হর হৃদর উপরি ॥ 





১০২1 পরজ--একতালা। 
উদ্দিত সহত্র ভানু কান্তি অরুণা উমা । 
রক্ত লিপ্ত পয়োধরা বন্দে ভৈরবী ক্ষৌমা ॥ 


বাশী। ৭ 





বিদ্য। অভয় বরা জপ বটী কমল করা 
দেবী ত্রিনেত্র বিলসৎ রক্ত পল্স সমা ॥ 
স্বধাকর স্থুধাকরে রতন মুকুট শিরে 


মুখে মৃছু মন্দ হাসি শরিয়া চারু সুষমা ॥ 





১৮৩ কেদার-_হৃরফাঁক! 
স্বরাদ্ধি মণি মগ্ুলে রত বেদি সিংহাসনে 
পরিগতা বগলা দেবী পরি পীত বরণে ॥ 
পীতাঙ্গী পীত বসনা পীত মান্ত বিভৃষণা 
বৈরী জিহবা মুদগর ধৃতা শোভা পীত আভরণে। 
রসনাগ্র বাম করে টেনে ধরে বৈরী পরে 
দ্বিভূজী আঘাতে গদা করে ও দক্ষিণে ॥ 





১০৪1 হাম্বীর-_কাওযালী। 
মাণিক্য প্রতিম। প্রভা হরির বণিতা। 
পদ্মাসনা আকাঁঞ্কিত পাঁরিজীত লতা ॥ 


দুটা পন্ম পদ্মা করে দুকরে অভয় বরে 
কমলা কমলা মুখী কতই গৌরবান্থিতা ॥ 
হিমগিরি তুঙ্গ চারি করি বর করে করি 


নীর পূর্ণ পুর্ণ কুস্তে মভিষেকে মাতা ॥ 


৯ বাশী। 





১০৫। গৌরী-আডা। 
শ্যামাঙ্গী শশি শেখরা মাতঙ্গী সিদ্ধি দায়িনী। 
রতু সিংহাসনে স্থিতা হাস্থমুখী তরিনয়নী ॥ 
বেদ খেটক অস্কুশ, ধরা চতুভূর্জা, 
বাহু দন্ডে রশি পাশ, পঞ্চ তত্বে তুষ্টা জননী ॥ 





১০৬1 বেহাগ--যৎ 
কাকধ্বজ রথা রূঢ় বিলম্বিত পয়োধরা । 
বিমুক্তা কুন্তল। দীঘা বিধবা বিমলাম্বরা ॥ 


কৌটিল্য কুটিলেক্ষণা বিরলা দন্ত ভীষণা 
বিবণা চঞ্চলা দুষ্ট। নিত্য ক্ষুৎ পিপাসাতুরা ॥ 
রুক্ষম আখি ঘন নাদা ভয়দা কলহা স্পদা 


বরান্বিতা ধুমাবতী সুর্প ধৃত করা ॥ 


সী 


১*৭। হরশৃঙ্ষের__পট্তাল। 
স্বনাভি নীরজে উদ্ধে ধ্যান যোগে 
সে কমল কোষ ম্মিত বিকশিত । 
গু রোচিশ মগুলের মাঝে 
সব্খবজ তম ত্রিরেখা মণ্ডিত ॥ 


বাশী। ৭৭ 


জবাফুল রক্ত বাঁধুলি সন্নিভ 

যোনী মগুলের মাঝে বিরাজিত। 
ম্হাদেবী কোটা প্রভা কর প্রভা 

স্ব মস্তক বাম করেতে শোভিত ॥ 
বলার্ক মণ্ডল শোভে ত্রিনয়ন 

ছিন্ন মস্তা ভীম মুখ প্রসারিত। 
লেলিহান উগ্র জিহবায় পিবন্তি 

রক্ত ধারা নিজ ক বিনিস্ত | 
মুণ্ডমালা ভূষা কত দক্ষ করে 

আলুলিত কেশ নানা পুষ্পান্থিত। 
জপি ধ্যানে দিগন্বরী মহা ঘোর। 

আস্থি মাল! ধরা নাগ উপবীত ॥ 
ডাকিনী বর্ণিনী যুক্তা দক্ষ বামে 

যোড়শ বঘয়া স্তন পীনোন্নত ॥ 
দেবীগল উচ্ছলিত রক্ত ধার! 

দুই দিকে সদ! পান প্রকুর্বিবিত ॥ 
বর্ণিনী লোহিতা সৌম্য মুক্তকেশী 

দিগন্বরী বাম দক্ষিণ যোগত।। 
কপাল কর্তৃকা করে প্রত্যালীঢা 

জ্বলভ্তেজময়ী নাগ উপবীত | 


শ৮ 


বাশী। 


দ্বাদশ বর্ষায়া অস্থিমালা ভুষা 

দিব্য। নানা অলঙ্কার বিভূষিত।। 
কল্প সূর্ধ্যানল উপম! ডাকিনী 

দংষ্টণ কবালাস্ স্তন পীনোন্নত।। 
ত্রিময়ন। দন্ত পংক্তি বলাকিনী 

বিদ্যুৎ জটা বাম পার্খেতে শোভিত ॥ 

মহাদেবী মহাভীষণে ভাষণা 

কর কপালেন পিবতি শোঁণিত ॥ 





১*৮। খাশ্বাজ-জলদ একতালা। 

হর নাভি মূলে মৃপাল কমলে 

প্রভাতি ভান্ুব উজল বিভায়। 
জবাসম রাগ কুন্ধুম অকণ 

দাড়িম কুসুম সম উপমায় ॥ 
প্রভাতীয় ভানু ফুল্লাস্ত কমলে 
বিলোল কটাক্ষ কাল অলি দলে 

মাণিক্য মুকুট কিস্কিনী মালায় ॥ 
কিঞ্চিৎ অঙ্গেন্দু ললাট ফলকে 


কুটিল জলতা পিনাক ধনুকে 
আনন্দ মুদিত লোচন লীলায় ॥ 


বাশী। ৭৯ 





রবিকর জিনি স্থৃবর্ণ কুগুলে 
সৃধাকর ভোগ স্থগণ্ড মণ্ডলে 

অতুল জগতে চারু নাসিকায় ॥ 
সুরক্ত অমুতোপম বিশ্বাধরে 
মাধুব্য বিজিত রসের সাগরে 

মৃণাল ললিত ভুজ লতিকায় ॥ 
করাম্বুজ রক্তোত্পল সুকুমার 
নখ জ্যোতি চ্ছবি নব সুষমার 

সমুন্নত স্তন মুক্তার মালায় ॥ 
ত্রিবলি-বলষে মধ্য স্থশোভিত 
বর্ভাক(র নাভি লান্ণ্য সরি 

নিতম্ব শোভিত রতন মেখলীয় || 
কুলাগ।র কামকলা স্বরূপিনী 
চলে রোমাবলী পিগীলিকা শ্রেণী 

অমৃত আগার স্থধার আশায় ॥ 
কম্বুক্ঠী কমও নিতম্ব বিশ্ব 
জানু ও জন্স করি-কর-কুস্ত 

কিম্বা রোমাবলি অস্কুশে শোভায় ॥ 
কদ্দলী ললিত জানু ও জঙ্ু 
কিন্বা পুষ্প স্ত্বপ অতি সৃশোভন 


৮৪ 


বাশ। 

গৃঢ গুলফ ঘন পদ তুলনায় ॥। 
রক্ত কোকনদ ব্রহ্মা বিষুণ শিরে 
নখচ্ছটা প্রভা শীতাংশু মুকুরে 

কি আর তুলিব দেখে হাসি পায় ॥ 
মহামায়া সব মহা মারাৰিনী 
ইন্দ্রজাল লতা কত কুকিনী 

ভূলালে সবায় মোহিনী মায়ায় ॥ 
হরিভর ব্রহ্মা সদাশিন খধি 
সিংহাসন তলে ভাবিতেছে বসি 

কিসে মুন্ত হৰ ও পদচিন্তায় ॥ 
শত শশী কান্তি সন্তাপ হারিণী 
রক্তবন্ত্র পরা লোহিত রূপিণী 

রক্ত পল্মামনে অরুণ ভুষায় ॥ 
চতুর্ভ,জা পাশস্ক,শ ধনু ধর! 
মদনমাদন পঞ্চবাণে পোরা 

বূপের আভায় সকল ভুলায় ॥ 
কপূরের রসে মৃগমদে মিশে 
তাশ্বুল আননে শৃঙ্গারের বেশে 

জগৎ রগুন জগ আকষয় ॥ 
জগত আহলাদ জগৎ জননী 


বাঁশী । ৮১ 





সর্ব সৌভাগ্যের কারণ রূপিণী 

নিতা। সত্যা শিবা সর্ববমন্ত্রময় ॥ 
বেদ লয়ে ব্রঙ্গা ভাবিতেছে বসি 
সমাধি ধরিয়ে ভাবে যোগী খষি 

হরি চিন্তামণি ও ূপ চিস্তায় ॥ 
সর্ব শক্তিময়ী ত্রিপুব সুন্দরী 
লৌহিত্যে অতুল ঘত জগতেরি 

চিন্ায়ী বিকাশ মানস আত্মায় ॥ 
তাই চিদানন্দ চিন্মায় সঙ্গিনী 
অভেদ ও রাধা মান বূপিণী 

গোপাল ভুলালে ব্রজ গোপীকায় ।। 
রাধ। রাধা বলে বাজায় বাশরী 
নাদ বিন্দু যোগে মুগ্ধ ব্রজপুবী 

মুলাধার নীপ তরুর তলায় ॥ 
চিন্তা ক'রে হর সেই কমলিনী 
স্বনাভি কমল পদ্মে মাদরিণী 

কতই মানিনী গুণ গবীমায় ॥ 
পূর্ণকমি কলা মানস বাসনা 
পুজিব স্তরীচক্তে মানসে এস না 

হব পুর্ণানন্দ সাধন প্রথায় ॥ 


৮২ বাশী। 





১৯) গৌরী-আডাঁ? 
উদ্দিত ভানুর ভাতি শশী ছ্যুতি কিরীটিনী। 
হাস্যমুখী ভূবনেশী তুঙ্গ কুচা ত্রিনয়নী ॥ 
পাশান্ুশ বরাভয় চারি করে শোভা পায় 
ভজিলে সকল সিদ্ধি চতুর্নবর্গ দায়িনী ॥ 


১১০। নেহাগ-_-কাওয়ালী | 


আহা কি ভাবের লীল! লীলাময়। 
বিভু বিভব গিয়াছে সমুদয় ॥ 
মহান মহিমাধারী তুমি নাথ গোপিকারী 
ভাবের অঞ্চলে যেন বেঁধেছে তোমায় ॥ 
হাতে বাধে কীধে চড়ে বেড়ায় যমুনা তীরে 
কিশোর কিশোরী সঙ্গে কিশোর লীলায় ॥ 
কি ভাবটী স্মধুর . যা মুখে লাগে মধুর 
খাইয়ে কানাই বলে তোমায় খাওয়ায় ॥ 





১১১। খাম্বাজ_য্ৎ। 


মরি কি আশ্চধ্য শিক্ষা চমণ্কার সব ও দেবধারা। 
এক যায়গায় যত নচ্ছার জুটেছে নাম ভাণগার! ॥ 


বাশী। ৮৩ 





গাজা গুলি চরস ভাঙ্গে বেজায় নেশার রঙ্গে 
আফিমে কেহবা ঝিমে সব যেন স্থষ্টি ছাড়া ॥ 

কখন তিন নাথের মেলা ওদেরি সব রাখা নাম 
শিক্ষা দিছেন গোসাই আসি তুমি রাধা আমি শ্যাম ॥ 

মরি কি কথার অর্থ চৈতন্যের ভাব ব্যর্থ 
সাধিছে রতি সমর্থ অসমর্থ নেশায় মরা ॥ 

রাধাধর স্ধা পান শালীনে বনমালিনে 
বুঝাচ্ছে আসিয়ে বিজ্ঞ ওর মধ্যে যে রসজ্ঞ ॥ 

রাধা ধর স্ধু পান শালি নে বনমালি নে 


এই সব গীজাখুরি দরবার বসেছে যত, 

আর আর গুপ্ত কথা ওদের বলব আছে কত, 
যেমন রূপ তেমনি গু৭ কলির ভূত ওরা ॥ 

পয়সা দিয়ে খেতে দিয়ে ওদের আবার প্রশ্রয় দেয় 
হয়েছে প্রবল কলি যা কর তাই শোভা পায়, 

কি আর বলিৰ আমি মুর্ভিমান প[পে ঘেরা ॥ 








১১৯। বিভ[স_ ঝ*পভাল। 
ভক্ত আর ভক্তি ছুই প্রকৃতি পুরুষে 
আনন্দ করিছে তারা ছুই জনে মিশে ॥ 
লয়ে কোন সেই লতা শিখেছে কত মমতা 
নয়ন ভাসিছে স্েহ মধুরতা রসে ॥ 


৮৪. বাশী। 





সকল উলঙ্গ ভাবে অনুরাগী পাবে কবে 
ধরি ধরি করে সদা বিরহ হুতাসে ॥ 
কি যেন মোহিনী আশা জ্বালাইয়ে ভালবাস। 
রেখেছে জীবন্ত ক'রে জ্বলন্ত বিশ্বাসে ॥ 





১১৩। বেঠীগ-কাওষালী। 
অই মন কর দ্বিদলেতে লয় । 
তা' হ'লেই যাবে সকল ভয় ॥ 
যত সব কন্ম ভয় মনের ধন 
তাবি দাস রিপু ইন্দ্রিয় নিচয় ॥ 
দ্বিদলেতে জাল প্রদীপ কলিকা 
আপনি পুড়িবে মানস মক্ষিকা 
কায়া মায়া ভেদ হউবে নিশ্চয় ॥ 
অন্তর প্রস্তর হয়ে যাবে মাটি 
আখি ভাৰ জলে আারো হলে খাঁটি 
মন্ত্র বীজাঙ্ক,র প্রকাশিত হয় ॥ 





১১৪। টোরি--কওঘালী। 


মরুময় হৃদয় কন্দরে, 
মন্ত্রবীজজ দিলে তাহা কভু কি অন্করে ॥ 


বাশী। ৮৫ 


ফল আশা! কেবল দুরাঁশা তাতিবন্ধ শব্যক্ষেত্রে ষেগন বরযা 

একেবার দিয়া যায় সব নষ্ট করে। 

কভু অঙ্ক,রিত যদি আসে পাপ বান 

ক্ষতি হবে লাভের মূলে চাষার সমান ; 

জ্বলিবে সতত বসে অন্তর বাহিরে । 

যদি নাহি ধন বাধ তবে না সিটিবে সাধ 

কেবল বহিবে চির আশার দুয়ারে । 

যদি পুকষার্থ থাকে, সার্ধ ডাক দা তাকে 

সুসারে ফলিবে ফল অনশ্য উরে । 





১১৫1 ইম্ন_একতভালা। 
জননী দিওন| দুঃখ আর, 


আমি দিলাম এবার তোমার হাতে ভার। 

বারে বারে সামি আমি মার যাই 

তুমি ছাড়া আর আছে কোন ঠাই 

শুনি জন্ম মৃতু যাতনা আধার । 

সে সকল আমার কিছু নাই মনে ভুলেছি সকল 
আশার স্বপনে 

মাতা হয়ে এত কুহক বিস্তার । 

শিব বাক্য কভু মিথ্য! নাহি হয় আমার নিশ্চয় বিশ্বাস 
গিরাছে সংশয় 


৮৬ বাশী। 


তবু কেন যেন যাতনা চিন্তার । 
প্রাতকাল হতে আবার প্রাতঃকাল 
দেখি চতুর্দিকে তোমার মায়াজাল 
তোমার ইচ্ছ। নয় জীব না হয় নিস্তার! 





১১৬। আলিয় মিশ-তেওট । 
আমি আার কিছু চাইনে তোমার কগা শুনে জুড়ায় প্রাণ । 
সাধনের বিনিময়ে চাইনে কোন আদান প্রদান। 
আমিও কিছু নাহি দিব তুমিও কিছু দিওনা 
দেখ] দিও মাঝে মাঝে যায় যেন যাতন! 
বলেছ প্রসন্ন তুমি কেন অবসন্ন আমি 
এযে নাগ কম্ম ভূমি ভোগে কর পরিত্রাণ । 
আমি খেলে তুমি খাও না খেলে মরির়ে মাও 
কি চাবৰ হে ভক্তাধীন আার কি করিবে দান। 
করিবে জগত গুরু রোপিয়াছ আশা তরু 
ফলের স্বফল কর হইলে যেন হয়রাঁণ। 





১১৭ বারোয়।- কাগ্যাশি। 
আমি কিছুই না চেয়ে শক্তি চেয়ে ছিলাম তাহার কাছে 
যে ভঙ্গি দেখালে ত্রিভঙ্গ হাত দিয়ে গালের কাছে। 


বাঁশী। ৮৭ 


শক্তি চাই জগন্মীতা পরে আমি জানালেম তা 

কালা কালি ভেদ জ্ঞান অনেক দিনই দুরে গেছে। 
জীবনে শিবন্ব প্রাপ্তি হইবে সব সমাপ্তি 

ভক্তিই আমার শক্তি এখন কালের ভয় করি মিছে । 
এখন ভাবনা তাই তুমি আমি কোথায় হবে লীলা ভূমি 
স্থির করতে না পারায় বেশি করে জপ্তে বলছে। 





১১৮1 স্ুবট-কাওযালি। 
এক দিন শুয়ে স্বপ্নে দেখি গোপাল ভেঙ্গেছে। 
উতলা হতেই দখি হৃদয় নাথ ঠ(সিছে। 
কত কগা কত ভাব আহা মরি মরি 
দেহ গেহ ধনজন সকল পসারি 
তাহার একটী কণা অঙ্কিত রয়েছে । 
ব্রাহ্মণের গৌরব রাখিতে ভৃগু পদ চিহ্ন যেমন 
আমার বুকেতে 
তোমার পিতায় যারা পরাভৰ করিছে 
সেই বৈরী নির্ভতন বহ্িসম অনুক্ষণ 
রাখিও গৌরব বশুস কুলের যা গেছে। 
তাই এখন সংসারী হয়ে তীর আজ্ঞাকারী 
সে সময় হয় নাই, এপ্রাবদ্ধ আছ। 


৮৮ বাশী। 





১১৯ ঝিঝিট--আভ!। 
ইচ্ছা করলেই সকল জালা যায় ইচ্ছাময় । 
আমার প্রাব্ী খগুন হয়ে কবে হবে সে সময়। 
পনর বুসর ছিল কান্মে ক্ষয় কবি, 
সাড়ে তিন বগুসর রাখলে মায়ু হরি 
গত সন দশই ফান্তন ভতে মনে ভয়। 
আমি ভাবলেম ব্রজে যেনে, তুমি বল্লে এখায় রও 
কি ভরসায় থাকব বসে প্রকাশ করে সব কও 
কেন করছ নান! ভাবে জীবন যন্ত্রণাময়। 





১২০। বিঝিট_কাওযালী। 
সহল্রারে মহাঁপদ্ছে পদ্মগণে স্মশোভিতা 
ঘনপীন পয়োধরা শক্তিরূপী গুরুমাতা । 
প্রফুল্পপন্ম পত্রাক্ষী জ্ঞানময় সব সাক্ষী 
নিতা| শিবা ক্ষীণমধা। মুখে সদা হাস্যাযুতা। 
পন্মরাগ প্রতিকাশ। শ্রশোভনা রক্ত বাস! 
রক্ত নুপুর পায় রক্ত কম্কনান্থিত/। 
শারদিন্দু স্্প্রকাশে বদনে কুণ্ডল ভাসে 
বরাভয় করে দেখ স্বনাথের বামেস্থিতা ৷ 


পাস 


বাশী। ৮৯ 





১২১। ঝিঝিট-জলদ এক তাল1। 
পঞ্চ বক্ত, নেত্র-ত্রয় চারু চন্দ্রচুড়, 
রজত ধবল নিভ, গিরিশেখর | 
বুষভ বাহন বাঁধছাল পরা, রত্ব শোভে ভাল 
বিশ্ব আদি বিশ্ব বীজ গঙ্গাশির পর । 
' আদি গুরু আদি নাগ সকল তোমার হাত 
পরশু মুগ বরাভয়ে নিখিল ওয় হরহর। 


স্পা 





১৯১। কান্তন_লে।ফা। 
নবীন নীরদ শ্যামল পক বিদ্ধাধর গোপাল 
নবনী পায়স ধরে, লয়েছেন দুই করে, 
বিভু বাল বেশ অতুল । 





১২৩) মানুব ঝিবিট-াগতাল । 
মন্ত্রীর যুগল পদে কটাতে কিক্কিনী 
এক হাতে এক পায় চলে নীলমণি। 
নবীন বালক দেহ স্রকোমল চাকু 
বক্র পদ্ম তু বাম ভাতে ননী লা 
ভজ মুকুন্দ বাহুদের সথৃতে নিত্য জানি। 








০ বাশী। 





১২৪। কীর্ভন_লোফা। 
মহাভাগ মহাপ্রভা বালাখ্য তোমার নাম, 
প্রমন্ত শক্তি সংযুক্ত সংসার দহন ক্ষম 
দেব কাম কলা ম্বিত-_ 
শৃঙ্গারাদি রস যুত 

সেই রসে উল্লাসিত কাম রূপী তাই কাম। 
তাই বাঁমে বামা্গিনী 
গিরিজা সদা সঙ্গিনী 

ভগবান বাণ নামে পুরা আমার মনস্কাম 1 





১৯৫। সিন্ধু ছেনবী--কাঁওযালী। 
আমি এক বারেই চাই জ্ঞানী হতে। 


ক্রমে দেখছি শুনছি নানা মতে 
সামান্যেই ক্ষুত্র চি কত ভাবে চিন্তান্বিত 
ক্রমে ক্রমে বিজ্ঞ তম হয় নানা তাতে। 


যাই যার প্রয়োজন তাই না হ'লে ঘটন 
আন্দোলন কত কথা হয় আসি মনেতে ॥ 
ঘটে যে অবস্থ। যার হয় সেই ভাব তার 


কি বিচিত্র লীলাময় লীলা এই জগতে ॥ 
ক্রমে জেনে এক ভাব তবে সেই এক লাভ 
বিধৌত হইবে চিত্ত ক্রমশই সাধিতে ॥ 


বাশী। ৯১ 
১২৬। বাহার ঝাঁপতাল। 
শাক্ত শৈব সৌর গাণপত্য বৈষঃব, 
বিভু সব তোমার বিভুতি বৈভব ॥ 
পাঁচটা নদীতে পঞ্জাব নাম 
সব গিয়ে শেষ তুমি আত্মারাম 
তেমনি করিয়াছ লীলায় কৈতব॥ 
শন্তু স্বরূপ নাঁ পান আঁকিতে 
যোগী ধেয়ানে না পায় ধরিতে 
শন বলিতে কখন কেশব ॥ 
নদী নাঁম যায় পেলে পাাবার 
পেলে পারাবারে সেই সব তার 
তখন তাহার আর কি সম্ভব ॥ 
তাই গোপী ভাবে ভাবিছে গোপিণী 
শন্তু হৃদিপরে ন্যাংটা সন।তণী 
আমি নির্নাম হইয়ে নাহি কিছু লব ॥ 
১২৭। বিভাঁদ--ঝাপতাল। 
সকলে বলে প্রাণবায়ু আমি বলি বাতাস ছাড়া, 
তোমায় ধ্যান-যোগে ধরলেই সকল পড়ে ধরা ॥ 
শিরদি শূঙ্গার রদ ত্রোধ আজ্ঞাপুরে 


নং 


বাশী। 





বিশুদ্ধ করুণা-হ্রদে ভয় রূপ ধরে 
সর্বদাই এই দেহ হয় ভাব রসে পোরা ॥ 
তন্ময় হ'লেই সব জম্বত সমান 
কেবল মাধুরি মাখা হয় সব স্থান, 
ভেদ না করলে শাস্ত্র রূপক যায় নাকিছু করা ॥ 
কাম্যবনে কাম-কুঞ্চ কর রে কর্ষণ 
পরা যোগে নাঁদ বিন্দু কুলের করণ 
কাম আধ] প্রেম আলো এক কলমে রোপ চারা ॥ 
১২৮। বাহার_খেমট।। 
স্মর সেই রম্য বৃন্নাবন 
গোবিন্দ পুগুরীকাক্ষে আকুলিত মন ॥ 


সহত্র গোপের বালা কাম বানে বিহ্বল 
খুলে যায় পুষ্পদাম কটির বসন ॥ 
নিজ মুখ পদ্ম হ'তে যেন আখি মধুত্রতে 


পাঠায়েছে মুখ পদ্ম করিতে চুম্বন ॥ 
চির ওসক্যের আশা স্থালিতেছে মদ ভাষা 
নিন্মাল্যের মত সব ত্যজে আলিজন ॥ 
পীড়িতা সহে না প্রাণে পাবে আর কতক্ষণে 
ফুল্প ইন্দীবর কান্তি ও ইন্দুবদন ॥॥ 


'বাশী। ৪৩ 





বর্হার অবতংশ শরিয়া . পীতাশ্বর পরিধিয় 
সুন্দর শ্রীবত্তয চি কৌন্তরভ ধারণ ॥ 

উদার গো গোপগণে . গোপী উৎপল নয়নে 
অর্চিত তনু গোবিন্দ কল বেণু বাদন ॥ 

দিব্যালেতে দিব্য ভূষা ভজ মৰ গোপপী আশা, 
পরম ব্রহ্ম মদনমোহন ॥ 





১২৮। কীর্তন-লৌফা | (কৃর্খীবন বিজালিনীর সুর )1 
জ্ঞান ভক্তির সদাই বিরোধ আমাদের এই 
দেহের মাঝে, 
এই দেহের মাঝে, দেহের মাঝে ॥ 
জ্ঞান রলে সোহহংরূপে আমি সেই হরি 
ভক্তি বকে জানবে কিসে রূপের মীথুরি 
বিন! দয়া তারি ॥ 
জ্ভীন বলে আমি জীবে আগ্রে দেখাই পথ 
ভক্তি, বলে সেই পথে বিফল মনোরথ, 
কেবল টানাটানি। 
জ্ঞান বলে খাওয়াই জীবে মধু সহআ্রারে 
ভক্তি বলে আমি-বিনে মত্বৃতা না ধরে 
স্ধু স্থধাই ক্ষরে। 


৪ 





বাশা। 


জ্ঞান বলে আমি বিনে জীব সকলে কান! 
ভক্তি ৰলে চাইলে আমি অমন দুষ্ট পাল! 
যেমন জলের পান! 
জ্ঞান বলে আমি হই রসিক ভ্রমর 
ভক্তি বলে বস স্থধু কেতকী উপর 
অন্ধ কমল বনে। 
জ্ঞান বলে দেহের মাঝে আছে রসরতি 
ভক্তি দলে সতী নারীর বিনে প্রাণপতি 
হয় কি রসরতি 
জ্ঞান বলে আমি বিনে কেবা কোথা বিধি 
ভক্তি বলে আমার হরি প্রেম গুণ নিধি 
যিনি বিধির বিধি। 
অসীম অপার তার পাবে কি অবধি 
ব্ল সৃধাই যদি। 
জ্ঞান বলে অনন্তের বিন্দু মাত্র সারে 
ভক্তি বলে ও বিন্দুতে কি কাজ আমার 
তিনি আনন্দ আধার । 
জ্ঞান বলে আমি করি নাদ বিন্দুযোগ 
ভক্তি বলে অই যোগ কেবল পর ভোগ 
(নহে ভোগ যোগ )। 


বাশী। ম্৫ 

জ্ঞান বলে ও সে শ্রীমৃত্তি পাথর 

ভক্তি বলে কত কালে চিন্বি রে পামর। 
(ভরে ) যুগ যুগান্তর । 

জ্ঞান বলে চৈতন্যের চিৎ শক্তি সঙ্গিনী 

ভক্তি বলে স্থাধার খনি ব্রহ্ম সনাতনী 

| অই বামে যিনি । 

জ্ঞান বলে কুলার্ণব তন্ত্রই পাগলামি 

ভক্তি বলে শুনিনে আর তোমার বকামি 
করুক মাতালে মাতলামি। 

জ্ঞান বলে পঞ্চ তত্ব দুরাত্মা মোহন 

ভক্তি বলে বিষয় মন্ত তুমি ছুরাত্মণ্‌ 


তাই মোহ মন। 
সান বলে ভেবে দেখ আধার যেসব 
ভক্তি বলে আলে! করে আমার মাধব 

যাতে ও'কার উদ্তব। 
জ্ঞান বলে গুণাতীত আনন্দ কেমন 
ভক্তি বলে পুর্ণানন্দ হইয়াছে মন 

জানে গোপীগণ। 

জ্ঞান বলে কিবা আছে তিন গুণ ছাড়! 
তস্ভি বলে মন্ত্র বীজ অঙ্ক,রেই মরা 


ও তুমি দিশে হারা। 


শু 


বাশী। 


জ্ভান বলে হাসি আসে গোবদ্ধনধারী 
ভক্তি বলে উদ্ধরেতা শক্তি বলে প্যারী 
পথে স্থ্যম্ারি। 
জ্ঞান বলে রাসলীলা অশ্লীলতা? ন 
ভক্তি বলে আর কত হবে জ্ঞানোদ্য়, 
পড় বোধোদয়। 
জ্ঞান বলে বিষতুল্য ভোগ অনুক্ষণ 
ভক্তি বলে বিষামৃত একত্রে মিলন 
তাঁই মদনমোহন । 
জ্ভান বলে কুলাচারে দেয় অধঃপাতে 
ভক্তি বলি আমি যদি নাহি যাই জাঁথে 
তবে হাতে হাতে। 
ভাঁ৬-৬প্রমে জ্ঞানপ্রেমে গড় রসরাজে 
হলাদিনী রাঁধার কুপ্রে অনন্ত বিরাজে 
বিশ্বপতি এই বিশ্ব বৃন্দাবন মাঝে ॥ 
নাম প্পে বংশীনাদ সঘন গরজে £ 
মিশে হংদ রাজে। 
জ্ঞান ভক্তির বিরোধ বালাই রবে না যে 
ও সে কাজে কাজে। 


প্রথম সূত্র সমাপ্ত) 


